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ডঃ মাখললাল শ্রান্মচোশ্ুল্লী 
bh) 
স্থদুচল্দা ব্বাস্মচোৌল্ুুন্লী (পালিত ) 


অধ্যাপিকা, বিবেকানন্দ মছিলা কলেজ 
বাঁড়বা, কলকাতা 


কিকাতা-৭০০-০০৯ 


প্রকাশক 5 
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ 
ইন্ডিয়ান বুক কনসান" 


৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, 
কিকাতা-5০০ ০০৯ 


#.CE.K.Y., Hog ০৩ 
Date..... 19521 ৪2 
HN 
ষট মুদ্ূণ_-ভিসেম্বর ১৯০ 
পর পার য়া, ১৯৮৭ 1৩ 11৫. 


. 


(বাজার হইতে ক্রয় করা কাগজে মদত ) 


মুল্য? বোল টাকা মাত্র 


মুদ্রাকর £ 

অটোটাইপ 

পি-২৫৬এ, সি আই টি স্কিম ৬ (মানিকতলা ) 
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ 


ক স্কুলগামত্র 


প্রথম অধ্যায়ঃ ইউরোপে আধ্হীনক যুগের লনা ১-২ 
ইউরোপের পারবর্তনশীল অর্থনি তে 

দ্বিতীয় অধ্যাস্ম ঃ ইউরোপের নবলঃগরণ ৩-১১ 
রেনেসাঁস বা নবজাগরপের স্বরুপ ও বৈশিণ্ট্য, মানবতাবাদ 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপাঁয় জগতের গাঁরাধ বিস্তার ২২-১৭ 
ভোঁগোঁলক আবিষ্কারের কারণ, ভৌগোলিক আবিকারের ফলাফল. 

চতুর্থ অধ্যাগ্ন £ ধমনসংদ্কার ও ধননিংকার আন্দোলন ১৮-২৯ 


ক্যাথালক্ট চার্চের বিরুষ্ধে মাটিন লথার ও অন্যান্যদের 
প্রাতবাদ, গ্রোচেন্টাণ্ট, বা প্রতিবাদ ধের প্রসার, ক্যাথালক 
চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার, ধর্ম সক্রান্ত যুদ্ধ $ পম চাল'স- 
এর কার্যকলাপ, দ্বিতীয় ফিলিপ  লেদারল্যান্ডসের বিন্লেহ ০. 
ও স্বাধীনতা লাভ, ইংলগ্ডের সঙ্গে ব্বতায় কাঁলপের সৃংঘর্ব* 


কার 


ইংলশ্ডরাজ বনাম পার্লাগেট $ শ্ছের কারণ, গুহ ৪ 
১..." ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ, 'গৌরবময * বিগলর (১১৮৮ ণ্ৰাঃ 
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তব ৩৮--3০ 
(ক) মুঘল সাম্রাজ্য ঃ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, শেরশাহের রাজস্ব, 
হঘায়ূন কর্তৃক মুঘল পাআাজা পদ্নরহ্ধার £ আকবর, 
আওরঙ্গজেব ও মুঘল শানন বাবার শর ধান প্রধান বোশন্টা, 
মুগল সাম্রাজ্যের পতন (খ) ভারতে ইউরোপীয় বাঁণকদের 
আগমন, মারাঠাদের ক্ষমতা বিস্তার, শিখদের উত্থান 
সপ্তম-ভধ্যায় 2? ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিভা $১--৬১ 
(ক) প্রথম স্তর £ ১৮১৮ গ্রান্টান্দ . প্যস্ত (খ) পরবতঁ তর 5 
১৮৫৭ প্রাঃ পর্যন্ত) (গ) পাহ’ বিদ্রোহ $ কারণ, প্রকৃতি ও 
ব্যর্থতা, (ঘ। ব্িটিণ শাসনের ফলাফল £ ভারতী রদের অসন্তোষ 
অষ্টম অধ্যায় £ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৬২--৭৮ 
(ক) আমোঁরকার গ্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুণ্ধেআমোরকা 
সাফলোর কারণ (খ। ইংলণ্ডে শিল্প-বপ্লব, ক্কাষ-বপ্পব শিল্প 
{বপ্পবের নতুন নতুন জাবিচ্কার-_ (১' বয়ন শিল্প (২) কল্পলা 
ও লোহাঁশল্প (৩) পাঁরবহণ ব্যবস্থা, শিল্প -বিপ্পবের ফলাফল, 
(গে) ফরাসী বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবের গতি, নেপোলিয্রান বোনা- 
পাটি, সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান, ফ্রাসী বিপ্লবের ফলাফল 
নবম অধ্যায় £ ১৮১৫ থেকে ইউরোপের ইীতহান ৭৯১-১৪ 
(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বলাম প্রতিক্রিয়াশশল শান্ত 
(খ) ইতালির এক্য আন্দোলোন, জার্মানীর এঁক্যসাধন, 
আমেরেকার গৃহ আবাহাম লিঙ্কস ও আমেরিকার 
গৃহযুদ্ধ, ইউরোপের শল্প-ীবপ্ররের বিস্তার ও ফলাফল 


Ld 


পঞ্চম অধ্যায় £ ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাদ্দীর বি’লবান্দোলন ERE 


[রাত 


দশম অধ্যায় ও চীন ও জাপানের হীতহাস ৯৫-১০6. 
ন ১৯১১ধ্বীঃ পর্যস্ত চীনদেশের কাহিনী, সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণের 
বিরুচ্ধে ঈীনদের অন্তার্বপ্লব, ১৯১৪ প্রঃ পৰন্ত প্রধান শান্ত 
হসাবে জাপানের উত্থান, জাপানের সাম্রাজ্য গপ্সা 
একাদশ অধ্যায় £৪ [সিপাহী যুদেধাত্তরকালে ভারতবর্ষ ১০৬--১১৩ 
নতুন শাসন ব্যাবন্থার দ্বরূপ, ভারতে ইংরেজ সরকার অনন্ত 
বৈদেশিক নদীত, আরত ও আফগ্াানিদ্ভান, ভারত ও ভুটান, 
ভারতওতত্বত, ভার্ত ও ব্ৰহ্মদেশ, উনাবংশ শতাব্দীতে সমাজ 
সংস্কার, জাতায়তাবোধের ক্রমাঁবকাশ, চরমপন্থী আন্দোলন 
দ্বাদুশ অধ্যা £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৯১৪--১৯২১ 
প্রথম বিশ্বষুষ্ধের কারণ, প্রথম বিদ্বযুঞ্ধের ব্যাপকতা ও 
ফলাফল, বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কারণ, অর্থনোতিক 
দুদশা ও জনসাধারণের অসন্তোষ, ভারতে ও ভারতেরবাইরে 
বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, হোম-রুল আন্দোলন, লক্ষেয়ী চাঁন, 
রাওলাট বল ও জালয়ানওয়ালাবাগ, মণ্টফোড সংস্কার 
প্রস্তাব, মুসলমান জনসাধারণের অসন্তোষ, অসহযোগ 
আন্দোলনের 'ভিঁত্তর প্রস্তুতি, গান্ধীজর উথান 
ত্ৰস্মো্বশ অধ্যান্ম £ রঃশ বিপ্লব ১২২০-১২৫ 
রুশ বিপ্লবের কারণ, রুশবিপ্রবের অগ্রগাত, ইউরোপ ও 
“বিশ্বে রুশ-নিপ্পবের প্রভাব 
চতুর্দশ অধ্যায়ন £ ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ ১২৬ ১৩২ 
প্যাঁরসের শ্যান্তি সম্মেলন (১৯১৯৪৭) ফ্যাসবাদের উচ্ভব, 
জামমীনতে নাংসগবাদের উত্থান, জাতিসত্ৰ £ সাফল্য ও ব্যর্থতা 


পঞ্চদশ অধ্যায় £ দ্বিতীয় বিন্ৰযুদ্ধ ১৩৩ -১৩% 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল 
যোড়শ অধ্যায় ৪ ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭) ১৯৩৬--১৪৩ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের. বিভিন্ন স্তর, গাম্ধীজীর নেতৃত্বে 
আঁহংস অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয় আশ্দোলনে কৃষক ও 
শ্রমকের অংশ গ্রহণ, স্বরাজ আন্দোলন, আইন অমান্য 
আন্দোলন, গল্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নতুন পর্ব ভারত ছাড় 
আন্দোলন, আজাদ হিন্দ বাহন ও নেতাজ? স্থভাষচচ্দ বসু 


সপ্তদশ অধ্যায় £ চীনদেশের বিগলব (১৯৩১-১৯৪৯) ১৪৪-১৪৮ 
অষ্টাদশ অধ্যায় ৪ দক্ষিণ পূর্ব -এঁশয়ার বিপ্লব . ১৪৯১৫ 
উনবিংশ অধ্যায় £ জাতখয়াবাদের প্রসার এবং দ্বিতায় 

{বিশ্ৰম;দ্ধের নয় উপানৰেশগুঁলতে আন্দোলন ১6৫২-১৫৩ 


অনঃশপীলন? ১-১১ 


১ ) | ইউরোপে আধুনিক যুগের সুচনা 


ইউরোপের পারবতনশীন অর্থনীত $ 


একটা 'নার্ঘঘ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো যুগের সচনা হয়েছে এমন বলা 
মোটেই যুব্তিসঙ্গত নয় ॥। কারণ একযুগ থেকে অপর যৃগে পেপছাতে গেলে 
দাঁঘ“দনের প্রস্তুতির প্রয়োজন! রাজনশীতি, সমাজ, অর্থনগাঁত সব দক দিয়েই 
চাই প্রস্তুতি চলতে থাকে। তবে যুগপরিবর্তনের সময় যেসব কারণ বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে তার মধ্যে অর্থনগাত সবচেয়ে গুরুত্পণ*। 


মধ্যযুগে যে সমাজব্যবদ্থা ও অর্থনীতি প্রচলিত ছিল তার নাম “সামন্তত্ম"। 
এই ব্যবচ্থায় অথ্-নশীত ছিল গাতহীন ৷ গ্রামের মানুষ চাষ-আবাদ য়ে 
থাকতো । গ্রামেই আবার অপরাপর জিনিস উৎপন্ন হত যার দরুন বাইরে 
থেকে কিছ; কিনে আনবার প্রয়োজন অনুভূত হত না। দ্বয়ংসম্পূ্ণ গ্রামই 
ছল সেই অর্থনোতিক ব্যবচ্ছার মূল ভাতত । ক্রমে সেই অর্থনীতিতে পারবতন 
দেখা দিতে লাগল ॥ ব্যবপা-বািজ্যের প্রচলন ঘটায় এক জায়গা থেকে অপর 
জায়গায় মাল চলাচল হতে থাকে । কোন জায়গায় একট 1জাঁনস না পাওয়া 
গেলে অন্য জায়গা থেকে তা আনিয়ে সেই চাঁছদা পুরণ করা হয়ে থাকে । এই 
ব্যবসায়িক লেনদেন আগেকার অর্থনগীততে আমূল পাঁরবর্ত'ন এনেছিল। 


কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই নয়॥ এই সুত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
কাঁষর উন্নাত এবং শিজ্পোৎপানের ক্ষেত্রে পাঁরবর্তন। সামস্তযুগের শেষ দিন 
থেকে দেখা যায় অনেক জমিতে চাষ-আযাদ করা সম্ভব হচ্ছে। কারণ সেই সময় 
উন্নত পদ্ধাততে চাব-আবাদ চলতে থাকে ॥ আবার নতুন নতুন ফসল যেমন ভুট্টা, 
বাল‘ প্রভৃতির চাষ শুর; হবার ফলে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেকখানি 
বাঁড়য়ে তোলা সম্ভব হয় । ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণ 


ব্যাপার হ'ল লোহার তৈরী ফলার সাহায্যে কঁষ-কাজ করা। এই ধরনের লাঙল 


ব্যবহারের ফলে জঠিকে আরও গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব হয়োছল। 


হু বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সামন্তবুগে ইউরোপে জল ও বায়নচালত কল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। 
কালক্রমে এই দুটো জানস সামন্তব্যবদ্থায় কৃষিকাজের আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে 
পড়োছন। বস্তু এখন এর ব্যবহার আরও ব্যাপক ভাবে শব হয় এবং উন্নত 
জলের কল ব্যবহৃত হওয়ায় কাঁষভুমতে জুল সরবরাহ সহজ.হয়। 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে লোহার পণ্ড গলাবার জন্য রাষ্ট ফার্নেস 
আঁহ্চ্কৃত হয় । এর ফলে শিক্পোৎংপাদনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার 
সম্ভব হয়োছল | নতুন নতুন ?শজ্পজাত দুব্য তৈরী হতে থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য 
বেড়ে গোছল তা বলাই বাহুল্য ৷ 

লন হের কথা বলা হাল তার অবশ্যাবাঁ 
পারা সারে সামাজিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে নতুন শান্ত আবিভূত হয়োছল। 
: বাম্তাঁবকপক্ষে সমাজের [বিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদনশী শান্তর সম্পর্ক ঘাঁনন্ঠ। 
সামস্তবগের উৎপাদনগান্তর সঙ্গে নতুন উৎপাদন শান্তর পার্থক্য ঘটায় বে নতুন 
সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হয়োছল তাকে মধ্যাবত্ত'বা বুজোয়া সম্প্রদায় বলা যেতে 
পারে! আর অর্থনোতক ক্ষেত্রে বলা যায় সামন্ত অর্থনদাতর পারবর্তে জন্মলাভ 
করোঁছল নতুন ধনতাণ্তিক অর্থনীতি । এই নতুন অর্থ'নগাতর মল কথা হ'ল 
মুনাফা বা লাভ করা । যে যত পধজ [বানয়োগ করবে সে তত অর্থ'লাভ ' 
করতে পারবে। পজ ানয়োগ করে নতুন নতুন যন্দ্রপাঁতর সাহায্যে 
মজুদের দিয়ে কাজ করানো এই নতুন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য । মজুররা মজুরী 
পাবে এবং পাজ্রপাঁত লাভের অংশটা আত্মসাৎ করবে । 


0 


ইউরোপে নৰজাগরণ : 
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ফরাসী শব্দ €রেনেসাঁস' বলতে বোঝায় নবজন্ম বা নবভাগরণ ॥ মধ্যযুগের 
শেষ দিকে ইউরোপের মানুষের মধ্যে যে চিন্তার স্বাধীনতা 'দেখা 'দিয়োছল, 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতাকে নতুন করে জানবার আগ্রহ দেখা [দিয়েছিল 
তা-ই রেনেসাঁসের ভিত্তিকে সূ করেছিল বলা যেতে পারে। কারণ এই 
আগ্রহ থেকে মান:ষ নতুন করে নিজেকে আবিদ্কার করতে পেরোছিল। মাননুষ- 
বুঝতে ‘শিখোঁছল যে, কোন ধর্মকে আশ্রয় করে বেচে থাকবার মধ্যে কোনো 
সার্থকতা নেই । 

১9৫৩ গ্রাপ্টাম্দে তুক? আক্রমণের ফলে কনস্টাণ্টনোপলের পতন 
ঘটোছিল ৷ এই আক্রমণের সময় সেখানকার যত পাঁণ্ডত ব্যান্ত ছিলেন তাঁরা 


" তাঁদের পঠাথপন্র নিয়ে ইতালির শহরগুলোতে পালিয়ে চলে এসোঁছলেন নিরা- 


পত্তার জনা ৷ সেখানে আসবার পরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের অধ্যাপনার 
কাজে ‘নিয়োগ করা হয় ॥ ইতালির নগরগুলো রেনেসাস্রে জন্মস্থান হবার 
অবশ্য আরও কতকগুলো কারণ আছে । ৃ 

ইতালি ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতার কেন্দ্র! গ্রীক ও ল্যাটন লেখকদের 
ইতাঁলর মানুষ একেবারে ভুলে যায়ান। তাছাড়া মধাষুূগের শেষদিকে 
ইতালির নগরগনুলো ইউরোপের সভ্যতার কেন্দুচ্ছল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার দরুন 
সেখানে নবাগত পাণ্ডতরা সহজেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন । 
আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মিলান, ফ্লোরেদ্স, জেনোয়া, 
ভোনিস প্রভাত শহরে এক শ্রেণীর মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বত্রগালী হয়ে 
উঠোছলেন। এরাই ছিলেন রেনেসাঁসের বচেয়ে বড় পঙ্ঠপোষক। এইসব 
ধাঁনকগ্রেণণীর উৎসাহে এখানে নামকরা সব যাঁহত্যক, চিত্রকর, শিল্প! প্রভৃতির 
সমাবেশ হয়েছিল! 

রেনেসাঁসের মূল কথা, গতান;গাঁততার পাঁরবতে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ৷ 
মধ্যযুগে মানুষের চিন্তাধারা ছিল র্ধ কুপের মত। চার্চের প্রভাবে মানুষের 
চিন্তা-গাঁত হারয়োছিল। মানুষ তখন ভাবতো যে, নতুন কিছু চিন্তা করা, 
নতুন কিছ; জানবার স্পহা-_সবাঁকছ'রই অর্থ হ'ল ধর্ম দ্রোহিতা। চার্চও এই 
ধমকে প্রশ্রয় দিত যাতে চার্চ তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। বাইবেল 


৪ বর্তমান ধৃগের হীতবৃত্ত 


পড়বার আঁধকার সাধারণ মানুষের ছিল না ।.যাজকদের ব্যাখ্যাকেই বাইবেলের 
শেষ কথা বলে মেনে নেবার রাত প্রচালত 'ছিল। এইভাবে সব ছকে 
ধৃনয়ন্্ণ করা সবাবছুকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করবার রাত থেকে 
মান.ষের মন একেবারে নিচল হয়ে গয়েছিল। 
মধ্যযুগের শেষভাগে ব্যবসা-বাঁণজোর প্রসারের ফলে যে নতুন সামাজিক 
সম্প্রদায় গড়ে ওঠ তাদেরকে গকস্তু উপাঁরউন্ত চার্চের অনুশাসন সন্তুষ্ট করতে 
পারোঁন! তারা জীবনের উন্নীত চার। তারা চায় সেই সব বিদ্যা অনুশীলন 
করতে যা নাক তাদের জীবনে উন্নীত ঘটাবে, তাদের সুবিধা হবে । এই নতুন 
শ্রেণীর তাই আগ্রহ বাইবেল বা ধর্মকে নয়, তাদের আগ্রহ নতুন নতুন বিদ্যার 
অনুশীলন । এই আগ্রহ, এই প্রচেষ্টা থেকেই মধ্যযুগের শেষ দিকে শক 
হুয়োছল ভূগোল, প্রাক্কীতক বিজ্ঞান, িকৎসাশাস্ত্র সৌন্দচর্চন প্রভৃতির 


তানুশগলন । এইসবের অনহশীলনের সে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, 


" দর্শন, বিজ্ঞান প্রভাত মানুষের চন্তাধারার এক নতুন দিক খুলে দদয়েছছিল। 
মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে ঘুা্তিবাদা মন নিয়ে জীবনের অনুসম্ধানের মধ্যেই 
বেচে থাকবার সার্থকতা । «ই মনোভাব থেকেই মানুষ ছয়ে উঠে'ছল 


অননসাম্ধৎলু। কোনো অন্শাসদকে মেনে নেবার আগে তাকে যাচাই বরে 
নেবার মনোভাব মানুষকে পেয়ে বসোঁছল। 


আগেই বলা হয়েছে যে রেনে্1সের জন্মস্থান ইতালি । ইতালির বাণক 
সম্প্রদ্থায় রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় প*্ঠপোষক ছিলেন বলে ইতালিতেই রেনেসাঁসু 
শুরু হরেছিল। ইতালি থেকে রেনেসাস-এর বোশষ্ট/গযাল ক্রমে ইতালির বাইরে 
ছড়াতে থাকে । আল্পস পর্বত আঁতক্রম করে রেনেসাস ফ্রান্স, জামান, ইংস্্ড 
প্রভৃতি দেশে গ্রঃবশ করেছিল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
ইতালির মোদচি পরিবার এই রেনেসাঁসের আন্দোলনের বড় সমর্থক ছিলেন! 
কেবল তাই নয়, ইতালির ধাঁনকদের মধ্যে সেই সময় রেনেসাঁসের পণ্ঠপোষকতা 
দিয়ে যেন এক প্রাতছা্দ্বিতা শুরু হয়োছিল। যাই হোক, জাম্িনির বিভিন 
ব*্ববিদ্যালয়ে ইতালির অনেক অধ্যাপক 'নযুন্ত হয়েছিলেন অধ্যাপনার জন্য । 
ইরাসমাস বলেছেন যে, এরাগ্রকোলা নামে জনৈক ব্যান্তই প্রথম রেনেসাঁসের 
নতুন চন্তাধারা ইতালির গণ্ডির বাইরে এনোছলেন। এগ্রকোলা জাম্িনর 
হাইডেলবার্গ“ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 'ছিলেন। 
ফ্রান্সের অষ্টম চার্লস একবার ফরাসী সৈন্য নিয়ে ইতালির নৈপলস: শহরে 
আঁভষান চাঁলিয়েছিলেন। এ সময়ে ‘তান ইতালির রেনেসাঁস আন্দোলনের 


ইউরোপে নবজাগরণ 


সংস্পর্শে আসেন । এইভাবে ষোড়শ শতাষ্বীর প্রথম ভাগে ইতাল+র রেনেসাঁস 
ফ্রান্সে অনুপ্রবেশ করোছল।॥ তারপর থেকে একে একে অনেক চ্বনামধন্য 
পশ্ডিতরা প্যারস শহরে সমবেত হন এবং সেখানকার 'বিঞ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
শর করেন।॥ চসার ছিলেন ইংলশ্ডে রেনেসাঁসের বাহক । তান ধর্মকে 
মধ্যবূগীয় কুসংস্কার থেকে মস্ত করতে উদ্যোগ হয়েছিলেন। সপ্তদশ 
- শতাত্দীতে ইংলণ্ডে অনেক ধম+-নিরপেক্ষ বিদ্যালয় গড়ে উঠোঁছল। 


আনবতাবাদ £ 
রেনেসাস যুগে যাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয় চিন্তা-ভাবনার পাঁরবতে মানুষের 


যোগ্য বিদ্যার অনুশীলন শর করেন তাঁদেরকেই 'মানবতাবাদ?' বলা হয় । 
রেনেসাস যুগের প্রথম পুরোহিত ছিলেন দাস্তে । ইতালীয় কাব, দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে যুগপত্খ্যাত দান্তের দীক্ষাগুরু ছিলেন ল্যাটিন কা 
ভাঁদ‘ল। তাঁর প্রেরণা ছিল গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে । তাঁর সবশ্রেষ্ঠ রচনা 
{ছল "ডভাইন কমেডি'। কল্পনা, প্রহসন ও হাসারসের মধ্য দিয়ে দান্তে যে 
অপর“ সাঁহত্য সৃষ্টি করতে পারতেন “ডিভাইন কমেডি' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 


ধৃনকালো ম্যাকিয়াভেলণ একজন বিখ্যাত ইতালীয় লেখক ও রাজনশীতজ্ঞ ছিলেন৷ 
দৃতান ফ্লোরেন্সের এক আঁভঙ্গাত পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন (১০৬৯ প্রীঃ)। 
ম্যাকিয়াভেলীর আঁভমত ছিল, রাজনগীততে নীতশাস্তের দ্ছান খুবই নগণ্য ৷ 
তান বলতেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন 
করা যেতে পারে। ম্যাকিঘ্নাভেলীই ছিলেন আধ্যানক রাষ্ট্রাচন্তার প্রথম মানুষ 


রর বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 


ইতালপয় অমর কাঁব পেত্ার্ক ও কাঁছনীকার বোকাচও ফ্লোরেন্দের অধিবাস 
দছলেন। একথা বলা যেতে পারে যে, কাঁব পেন্াকে'র প্রচেষ্টাতেই ইত্যালতে 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্প 
এবং সাহিত্যের চর্চা প্রবল হয়ে - 
উঠোঁছল। পেত্রাককে সেইজন্য : 
ইতালীয় রেনেসাঁসের 'ধথম 
তারকা” বলা হয়। গ্রীক ও 
ল্যাটনের প্রত পেত্রার্কের 
অসাধারণ প্রীত গছল। 

{বিখ্যাত কাণহনীকারবোকাচও 
নবষ:গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঁহাঁত্যক 
ছিলেন । তাঁর অম.ল্য রচনা 
হ'ল “ডেকামেরন”। এ গ্রন্থে 
বোকাচিও াজকদের জীবন ও 


তৎকালীন সমাজের কুৎাঁসৎ দিকটা ফুটিয়ে তুলে জনসাধারণকে তা পাঁরবর্তনের : 


জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন । 


ক্কাম্সপন বেকন ছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত 


.রাজনীতর সঙ্গেও ভান ঘানষ্ঠভাবে হ্ত 
“{ছলেন। ‘নোভামঅরগানাম’ ‘এসেস: প্রভাত 
. বেকনের বিখ্যাত রচনা । তাঁর রচনা রেনেসাঁস 
ধধগে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল । কারণ 
তাঁর যুন্তবাদী চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে 
বজ্ঞান-চর্চার আগ্রহ জাগিয়ে তুলোঁছল। 
চসার ছিলেন ইংরেজ সাহত্যের অন্যতম 
দিকপাল ! তান সারা জীবন ধরে যে নানা 'বাঁচত্র অভিজ্ঞতা তন করেছিলেন 
তাঁর রচনাগযীল তারই আঁভব্যন্তি। সমসাময়িক আমলের সমাজ ব্যবন্থার 
4টি বিচাতিগ:লি চসারের লেখনীর মাধ্যমে স্প্টভাবে ধরা পড়েছে॥ এডমাণ্ড 
. স্পেন্সার ছিলেন অপর একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। “ফেয়ার কুইন’ 
তাঁর বিখ্যাত রচনা! 


স্যাহত্যিক, দার্শনিক এবং রাজনগীতাবদ। -. 


ইউরোপে নবজাগ্গরণ a 


ইংলণ্ডে কিভাবে রেনেসাঁস আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়েছিল সেকথা আগেই 
বলা হয়েছে । সেই আন্দোলন ইংরেজদের জাতীয় জীবনকে যে কতখানি 
উজ্জীবিত করেছিল তা সমসাময়িক সাহত্যসৃঘ্টিতে লক্ষ্য করা যায়। 
ইংলশ্ডে নবযুগের পুরোভাগে ছিলেন উইলিয়াম শেক্সপীয়ার। হ্যামলেট’ 
ম্যাকবেথ', 'মাচেস্ট অব ভোনস’ প্রভাতি তাঁর অমর রচনা । শেক্সপায়ারের 
রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য [দিক হ'ল 
এই যে, তাঁর নাটকে গনদুষ্য চাঁরন্রের 
যে চিত্র ফুটে ওঠে িদ্ব-সাহিত্যে তার 
তুলনা পাওয়া কাঁঠন ৷ 

হল্যাণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত 
ইরাসমাস ডোমডেরিয়াস রেনেসাঁস 
যুগের মানবতাবাদের মনত প্রতীক 
ছিলেন। তান একজন যাজক হওয়া 
সত্বেও লেখক হিসাবেই তানি 
'বেশী " স্ুপরিচিত। সমসামায়ক 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । তান 
কুসংস্কারে [নিমজ্জিত ধর্মযাজবদের 
বিদ্রুপ করতেন। একাধিক রচনার 
তান ধর্মের কতকগর্ীল মিথ্যা আচার-আচরণ সম্পকে? প্রশ্ন তুলে বোঝাতে 
চেয়েছিলেন যে, এঁগৃলি নিরর্থক । 'প্রেইজ অফ ফলি’ তাঁর বিখ্যাত রচনা- 
গুলির অন্যতম । k 


নবজাগরণের যুগে স্পেনও ?পাঁছয়ে পড়োন। স্পেনের অমর সাহিত্যিক 
সারভাস্তেম্‌: এ যুগেই জন্মগ্রহণ করোছিলেন। তাঁর অমর গ্রন্থের নাম ‘ডন 
কুইক:সট:’ ৷ এই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগীয় সমাজকে নন্দা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ 
করোঁছলেন যাতে মানুষের বোধোদয় হয়। শিল্প-সাঁহত্যে আলোচ্য সময়ে 
ফ্রান্সে যাঁরা জন্মগ্রহণ করে খাত অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে রাবেল-এর নাম 
{বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 4৬ 


লিওনাদেশ-দা-ভগি, রাফায়েল, ও মাইকেল এঞ্জেলো সমসামায়ক ছিলেন । 
ইতালির এইসব চিন্শিজ্পী ও দ্থপাঁত দেশ-বিদেশে খ্যাঁতলাভ করেছেন । 


+ 


তি বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 
আগেকার দিনে প্রাসাদ ও চার্চের গায়ে নানা রকমের ছাঁব আঁকা থাকতো । 


'লিওনারে-দা-ভ%ি 


এঁগুলিকে ফ্রেস্কো বলা হত । এইসব দেওয়াল চিত্র থেকে এগদের িরপ-প্রাতভা 
সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় ॥ 
1লওনার্দে-দা-ভপ্ ইতালির ফ্লোরেম্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন ॥ (বাভিন্ন 
জায়গার রাজপারবার তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ. জগয়ৌছল। এইসব পাঁরবারের 
এ মধ্যে মিলানের সফরজা পরিবার, ফ্লোরেশ্সের 
মোদি পাঁরবার এবং ফ্রান্সের রাজপাঁরবারের 
নাম করা যেতে পারে। লাস্ট সাপার’ এবং 
‘মোনা লিসা’ তাঁর শ্রেষ্ঠ শিজ্গাঁনদশ'ন বলা 
যেতে পারে । লওনার্দে {বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
ছাঁব আঁকতেন। মানুষের দেহের গঠনবস্তু 
সম্পর্কে খ্‌বই পাঁরচ্কার ধারণা ছিল বলে 
তান প্রত্যেকটি ছাঁবকে জীবন্ত করে তুলতে 
পেরেহিলেন। লিওনার্দো একজন ভাস্কর 
মাইকেল এঞ্জেলো হসাবে খ্যাত অর্জন করোঁছলেন। 


মাইকেল এঞ্জেলো লিওনাদে'রি মতই ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা ছিলেন। শিল্পা 
হিসাবে তানি সম্ভবতঃ শ্লেষ্ঠ ছিলেন । কারণ তান যে বিভন্ন বিষয়ে 


1 


ইউরোপে নবজাগরণ ৯ 


পাররার্শতা দৌথয়েছিলেন সেইরকম আর কেউ দেখাতে পারেন নি। তান 
একাধারে চিত্রাশল্পী, ভাস্কর, দ্থপাত কাঁব এবং বিজ্ঞানী 'ছিলেন। তান 
ক্লোরেন্সের মোঁদাঁচি পরিবার এবং একাধিক শিজ্পানরাগী পোপের পৃচ্ঠ- 
পোষকতা লাভ করোছিলেন ॥ ফ্লোরেম্সের ‘ডোঁভড’-এর মনত {তাঁনই নিৰ্মাণ 
করোছলেন। তাছাড়া সেণ্টাপটার্স' গাঁজা নির্মাণে তান অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করোঁছলেন। তাঁর আঁকা 'শেষ বিচার” সম্ভবতঃ শজ্পজগতের একটি 
অনবদ্য সৃচ্টি ৷ 


রাফায়েল মাইকেল এঞ্জেলো থেকে বয়সে ছোট হলেও চত্ৰাশল্পাী হিসাবে 
তান অনেক উপরে ছিলেন বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। রাফায়েল তাঁর 
জীবনের বেশার ভাগই রোমে আঁতবাঁহত করেছিলেন। সেখানে গতাঁন 
ভ্যাটিকান, অর্থাৎ পোপের প্রাসাদকে সাজাবার কাজে নিযঢুন্ত [লেন ৷ 


মধ্যযুগে জ্ঞানের যে উন্নীত হয়ান এমন নয়: কিল্তু আধুনিক বিজ্ঞানের 
সেনা রেনেসাঁসের সময় থেকেই হয়েছল বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে বিজ্ঞান 
চচণয় নানা বাধা ছিল। সেইসব বাধা কাটিয়ে উঠে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ 
পারচ্কার করতে হয়োছিল॥ কারণ সেই আমলে কুসংস্কারকেই মানুষ বেশী গ্রহণ- 
যোগ্য বলে মনে করত॥ বিজ্ঞানীদের সেই আমলে নাস্তিক বলে আখ্যা দেওয়া 
হ’ত। 'কিম্তুরেনেসাঁসের সময় মানব-সংক্রান্ত সব বিষয়ে যখন গঢুর,ত্ব দেওয়া 
হতে থাকে তখন যান্তএনিভ'র বিজ্ঞানও যথেষ্ট উন্নাতলাভ করতে থাকে । 


যোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নীতর জন্য কয়েকটি কারণ দা ছিল। সেই 
সময় ধর্ম তার একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশঃ হারাতে বসোছল। মানবতাবোধ 
জাগ্রত হওয়ায় মানুষ পারলৌকক জগৎ অপেক্ষা ইহজগতের গ্রত বেশী 
আকৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে ধর্ম'সংগ্কার আন্দোলন পোপের একচোঁটয়া আঁধকারকে 
{বিশেষভাবে আঘাত করোছল॥ এইসব কারণে আলোচ্য সময্নে {বজ্ঞানের 
উন্নত হয়েছিল বলা যেতে পারে। ) 

সধ্যঘুগীয় অলৌককতার বিরঃগ্ধে প্রথম সার্থক প্রাতবাদ জানয়েছিলেন 
ক্রাম্সস বেকন ৷ তান বলোছিলেন যে, প্রাচীন যুগে যে সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 
আবিষ্কৃত হয়োছল তাতে অনেক দোব-ট আছে সুতরাং সেইগুলোকে আবার 
যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁন আরও বলেছলেনযে প্রকাতশীবজ্ঞানের প্রাত 
মানুষের দৃচ্টি ফেরাতে পারলে তবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নীত ঘটতে পারে । 


বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ইংরেজ জ্ঞানী রোজার ঘেকন ছিলেন সমসাময়িক যুগের একজন বিখ্যাত 
ব্ন্তি। গাঁণতশাস্ত, রসায়ন, পদা্বদ্যা প্রভাত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল 
অপ্পারসীম। এই নানাবিধ জ্ঞানের জন্য তাঁকে পবশ্ময়কর পাণ্ডত’ বলা হ'্ত। 
িওনাদেশ-দা-ভান্ বিজ্ঞানী হিসাবেও সুপাঁরাঁচিত ছিলেন । বিজ্ঞানের 
বাভিন্ন শাখায় তাঁর অপারসীন জ্ঞান ছিল। উত্তর ইতালিতে একাঁট নদ্বীর 
খাল খনন করবার ব্যাপারে এবং মিলানের সুরক্ষার! জন্য তাঁর পরামর্শ“ নেওয়া 
হয়েছিল। 1তাঁন যে সেই আমলের কত বড় বিজ্ঞানণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় লিওনা্দেশর আঁকা নক্সা থেকে । তান অনেকগুলো যান্ত্রিক {সিংহ তৈরী 
করোছিলেন। এই যান্ত্রিক সিংহগুলো ফরাসীরাজের মিলান সফরের সময় 
প্রদার্শ'ত হয়েছিল । উপার উত্ত আলোচনা থেকে একথা বলা মোটেই শন নয় 
যে, লিওনাদে তাঁর জমসাম'রিক যুগ্গকে যেভাবে প্রভাবিত করোছলেন সেই 
রকম আর কেউ করতে পারেন নি। 


কোপারানকাস ছিলেন পোল্যান্ডের একজন ধ্ীন্টান যাজক । [তান ধর্মীয় 
কার্যকলাপ এবং ব্যান্তগত অনংসসম্ধিংসার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন । 
দ'রকমের পড়াশুনার জন্য তান সময় ভাগ করে নিয়োছলেন। দঘ্াদন ধরে 
তান সাধারণ বন্ত্রপাতি দিয়ে আকাশের তারাগুলো পযবেক্ষণ করতেন। 
আকাশের রহস্য .নয়ে তিনি 
একটা বই 'লিখোছলেন এবং 
তাতে গাঁণাঁতক সাব করে 
তার 'সিষ্ধান্তগুুলো প্রমাণ 
করেছিলেন। কোগারানিকাসের 
সিত্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে 
পরবর্তী কালের একাধিক 
বিজ্ঞানী অনেক নতুন নতুন 
তথ্য | আবিচ্কারে সমথ 
হয়েছিলেন ৷ 
গ্যালালও বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় নানা ধরনের গবেষণা 
কোপারানিকাস করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। 
গণিত, জ্যোতিৰ্বিদ্যা প্রভূততে তাঁর দখল ছিল। [তানি সঙ্গীতন্ঞ ও লেখক 


ইউরোপে নবজাগরণ ১১ 
গহসাবে খ্যাত অর্জন করোঁছলেন। গ্যালিলিও কোপারানকাসের স্দ্ধান্তবে 


সঠিক বলে প্রমাণ করোঁছলেন। 
পাড়য়া'র “বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
যখন বন্তুতা দিতেন তখন তা 
শোনবার জন্য মানুষ অধীরভাবে 
অপেক্ষা করতো.॥ ১৬০৯ থাঘ্টাম্দে 
গ্যাঁলালও টেলিস্কোপ আবচ্কার 
করেন। তান যখন ঘোষণা করেন 
যে, সূ 'বিদ্বৱক্মাণ্ডের মধ্যভাগে 
আবাশ্থত তখন চাচ তাঁকে মানতে 
অস্বীকার করে যার ফলে তাঁকে 
যাজকদের 'িচারালয়ের সম্মুখীন 
হ'তে হয়োছিল। 


গ্যালিলিও; 


মনুদ্রণযন্্কে, কোথায় এবং কিভাবে আধিচ্কার করোঁছলেন তা সঠিকভাবে 
বলা সম্ভব নয় । তবে আমরা সাঁঠকভাবে একথা বলতে পার যে ১৪৫০ আঘ্টাম্ে 


গুটেনবার্গ 
সর্বত্র ছাপা বই বের হতে থাকে এবং ভ্রমে তা ইউরোপের সব ছাড়িয়ে পড়ে । 


গুটেনবার্গ নামে জনৈক ব্যাক্তি 
টাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে 
ছাপাখানায় ম:দ্রণ করবার 
যন্ত আবচ্কার করোছজেন। 
গুটেনবার্গ জামণানর মেইজ 
নামক গ্ছানে প্রথম ছাপাখানা 
তৈরী করোছলেন ॥ গুটেন- 
বার্গের সবচেয়ে বড় কীতিত্ 
হ'ল [তানই প্রথম বাইবেলের 
অনুবাদ করে বই ছেপে ধের 
করেছিলেন ( ১৪৪ প্রঃ )। 
এইভাবে মযদ্রণযদ্তের সাহায্যে 
বই.বের করবার পরে জামণনির 


ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার 
হভীগ্যোলক আবহকারের কারণ £ 
মধ্যযুগের যানবাহনের অন্াবধার জন্য দেশ {বিদেশে যাতায়াত করা মোটেই 
সহজ ছল না। সেই সময় অবশ্য যাতায়াতের প্রয়ো জনও তেমন ছল না। কারণ 
বাবসা-বাণিজা [বিশেষ না থাকার ফলে এসবের প্রয়োজনীয়তা তেমন অনুভূত 
হয়ান। কিচ্তু মধ্যযুগের শেষভাগে অর্থনোতক পারিবর্তনেরসমত্রে যেমন ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটোছল তেমান যাতায়াতের উন্নত সম্ভব হয়োছল। প্রসঙ্গতঃ 
যাতায়াতের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল । 
মধ্যবুগে মানুষের এ? জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করা যে সম্ভব 
হয়নি তার পেছনে অনেকগুলো গুরুতর কারণ ছিল। সেই আমলে মানুষের 
ধারণা ছিল যে, পৃথিবী সমতলভূমি এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর নরকের দ্বার 
কলমে এই ধারণা মানুষের মন থেকে দর হতে থাকে । ক্রুসেড বা ধর্মযুচ্ধের 
উদ্মাদনায় মানুষ যখন দুর দেশে যাতায়াত শুর করোছল তখন পৃথিবী 
সম্পকে মানুষের ধারণা অনেকখানি পাল্টে গিয়োছল। অন্যাদকে রেনেসাঁসের 
মাধামে মানুষ সবকিছুকে জানবার, বোঝবার এক প্রেরণা পেয়েছিল। ফলে 
সংগ্কারম:ুপ্ত মন নিরে মানুষ বেরিয়ে পড়ে দেশ আদবৎ্কারের উদ্দেশ্যে। 
অগ্পকথায় বলতে গেলে, স্পেন, পতুগাল প্রভাত দেশের শাসনবত্ণদেব 
উদ্যোগ, বণিকের অর্থলোভ এবং ব)বসায়-বাণিজ্য প্রসারের চেণ্ট, দুঃসাহসিক 
কর্মে ব্যন্তিগত উন্মাদনা এবং নতুন দেশ আববিৎ্কারের মোহ ছল ভৌগো?লক 
আবিচ্কারের অমযতম কারণ। তবে ধর্মের প্রেরণা এবং ধ্ম'যাজকদের আগ্রহও 
ভৌগোলিক আবিদ্কারের যথেষ্ট সহায়তা বরেছিল। ভৌগোলিক আকার 
সহজ হয়েছিল কতকগুলো যন্ত্র আঁবদ্কারের ফলে । 1দক্দর্শন যন্ত্র, নক্ষন্ত 
পারমাপক-যন্ত, সর্যে-ঘাড়ি, এ্যাস্টে ল্যাবপ্রভাতি যন্ত্র আবিগ্কৃত হওয়ায় নঃসদ্দেহে 
ভোগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল । কারণ এসব যন্তের সাহায্যে সমুদ্রের 
মাঝখানে দিক নির্ণয়ের কাজ করা সম্ভব হয়েছিল, আর তাতে মানুষের অজানার 
ভাব দুরীভূত হয়োছল । মানুষ জানতে পেরেছিল পৃথিবীর আকার । 
বাকোঁপোলোর ভমণ-কাহিনী প্রাচীন মিশর ও গ্রীক নাবিকদের বাণিজ্য- 
খানা প্রভৃতির কাহিনী জানতে পেরে পঞ্দণ শতাব্দীতে ইউরোপাঁয় বিভিন্ন 


ইউরোপীয় জগতের পাঁরধি বিস্তার ১৩ 


দেশের নাবিকের মধ্যে দেশ আবিষ্কারের উদ্যম দেখা দিয়েছিল । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে পতুগাল ও স্পেনের নাবকরা এই ব্যাপারে বিশ্ফে 


নাবকের কম্পাস 
অগ্রাণণ হয়েছিল ৷ এর আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, পর্তুগাল ও স্পেনের 
সঙ্গে সাগর ও সাঁললের ঘনিগ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
শপ্রন্স হেনরা-দ্য-নোভগেটার-এর উদ্যোগে পতুগালের নাবিকরা ভৌগোলিক 
আবিৎকারে উৎসাহ পেয়োছল। বাথলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৬ প্রাপ্টাব্দে দক্ষিণ 
আঃক্রকার সদর প্রান্তে ঝটিকা অন্তরণপ-এপেণছান। এই অদ্তরাপপরবর্তঁকালে 
উত্তমাশা অঞ্তরীপ' নামে * 
পাঁরাচত হয়। কারণ পরে এই 
পথেই ভারতবর্ষ আব্চ্কৃত 
হয়েছিল ৷ আলবুকার্ক ভারত" 
বর্ষে এসোঁছলেন ভাগ্কোন্থা” 
গ্রামার অনেকপরে। তানি ভারত 
মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে 
পড়ুগীীজদের প্রাধান্য বস্তার 
করেছিলেন। তবে ভাস্কো-্বা 
গ্রাম ভারতবষে' আসবার 
জলপথ আবিদ্কার করতে না 
পারলে আলবুকার্কের পক্ষে 
সেই প্রাধান্য বিস্তার মোটেই হেনর-দ্য-নোভগেটার 


সম্ভব হত না! ১৪৯৮ প্রীস্টাচ্দে ভাক্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে 


১৪ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


ন্অথাগ্থত কালি কট বন্দরে জামোরনের কাছে উপাদ্থিত হন। ভাগ্কো-দা-গামার 
পরবতী কালে একে একে আরও 
অনেক পতুগীজ বাণক ভারত- 
বর্ষে এসেছিলেন এবং সেই জল- 
পথ ধরে অপরাপরদেশের নাযিক- 
রাওএদেশেউপাদ্বিত হয়েছিলেন। 

১৫০০ প্রীপ্টাব্দে পেডো 
ক্যান্তাল একথানি জাহাজে করে 
ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানাহয়ে 
শেষ পযন্ত দাক্ষণ আমোরকার 
গিয়ে পেশছান॥ কান্না 
ভ্রাজল-এ গয়ে তাঁর তরী 
[ভাঁড় য়াছলেন। 

ভৌগোলিক আ'ব্কারের 
ব্যাপারে স্পেনের উদ্যম নিতান্ত 


ভাদ্কো-দা-গামা কম ছল না। জেনোয়াধাসণ 
কর্ণবাস ৯৪৯২ গ্রান্টান্দে ভারতবর্ষ ও মলাকাস দীপে পেশছাতে গিয়ে 
আমোরকা আবদ্কার করে 


ফেলেন । কলম্বাস নিজে অবশ্য 
বুঝতেও পারেন ন যে তান 
আমেরিকায় এসে পেশীচেছেন, 
তাঁর আবিগ্কারের অঞ্প কয়েক 
বছরের মধ্যেই বালবোরা নামে 
জনৈক স্পেনায়, নাবিক প্রশান্ত 
মহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে 
গিয়ে পেশছান। তখনই মানুষ 
জানতে পেরোছল যে পানামা 
যোজকের মধ্য দিয়ে দুই মহা- 
সমুদ্রের মিলন হয়েছে । 
‘আমেরিকা’ নামের উৎপাঁও 
"হয়েছে ফ্লোরেদ্দ নিবাস নাবিক কলম্বাস 
'আগোরিগো ভেসপুচির নাম থেকে । কলম্বাসের কাছ থেকে আমেরিকা 
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ইউরোপায় জগতের পাঁরাধ বিস্তার 


৯৬. বর্তমান যুগের হাতবৃত্ত 


সম্পকে“ বিশদভাবে জেনে নিয়ে অন্যান্য যেসব নাবিক আমেরিকায় পেশছাবার 
চেষ্টা করোঁছল তাঁদের মধ্যে আমে- 
ধুরগ্ো ভেন্পনাচর নাম সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ৷৷ কারণ তানিই সর্বপ্রথম আমে- 
দরকার মূল ভুখস্ডে অবতরণ করতে 
হগরোছলেন। ম্যাগেলানের কাঁতিতু হ'ল 
তান সর্বপ্রথম ভু-প্রদক্ষিণ করোছলেন। 
প্রথমে তিন ফিলিপাইন ঘাীঁপপুঞ্জে 
পেখছান॥ সেখানকার আঁধবাসণরা 
তাকে মৃত্যুদশ্ডে দণ্ডিত করেছিল । 
তারপরে তাঁর সঙ্গীসাীরা পৃথিবণর ৃ 
চারপাশে ঘুরে আবার স্পেনে প্রত্যাবর্তন করোঁছিল। তার ফলে গৃথিবার 
আকার সম্পর্কে মানুষের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছিল ॥ 


ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল'সম্পর্কেঁ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই | 
উল্লেখ করতে হয় মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের কথা । 'বাভিন্ন দেশ আই | 
করবার ফলে মানুষের পৃথিবাঁর ভৌগোলিক ধারণা যেমন স্পন্ট হয়েছিল তেমনি | 
সে সুপরিচিত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সভ্যতয-সংক্কৃতির সাঁহত। এর ঘর 
বাভিন্ন সভ্যতা-সংস্কতির সঙ্গে আদান-প্রদান সহজ হয়েছিল, পরচ্পয় পরস্পরকে | 


ইউরোপনয় জগতের পরিধি 'বিতার ৃ ১৭ 


ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন্ন দেশ ইউরোপাঁয় বাঁণকদের সামনে 
উন্মোচিত হতে থাকে । সমুদ্রপথে বাণিজ্যের লেনদেন বাড়তে থাকায় সামুদ্রিক 
বাঁণিজ্য-পথের গরুহও অপরিসীমভাবে বাদ্ধ পায় । আরও দেশ আবিজ্কার 
এবং আবিদ্কারের অচ্চলগুলিতে বাণিজ্য বৃদ্ধির নেশা সৃষ্টি করে ইউরোপণয় 
শতিবর্গের মধ্যে প্রতিন্বশ্িতার এক সম্পূর্ণ নতুন দিক। বাণিজ্যিক 
প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অন করে স্পেন ও 
পতুগাল। আফ্রিকায় পর্তুগীজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলে আরব বাঁণকরা 
কমশঃ পিছ; হটতে থাকে! আবিত্কত অণ্চলগুলিতে বাণিজ্যের চেয়েও সম্পদ 
লঃ্ঠনের দিকেই স্পেনের নজর ছিল বেশশী। ক্রমে ক্রমে এই বাণিজ্য ও ল'ঠনের 
প্রাতিযোগতায় যোগ দিল ইংল্যাণ্ড. ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ । বাণিজ্যের 
সংরক্ষণ, (বিদ্তার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনগীতি ও রাষ্ট্র- 
শান্তরও অন:প্রবেশ ঘটতে শুর; করল । বাজার দখলের প্রতিযোগিতা উপিবেশ- 
বাদের জন্ম দিল। শর হল বাজার দখল, কাঁচামাল ও সম্পদ লঢণ্ঠনের জন্যে 
উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই। বাণিজ্যিক বিদ্তার ও লুষ্ঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়েছিল আধা-দসঢ্য একধরনের নাবিকেরা ৷ তাদের কাজকর্মের পিছনে 
ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজশক্তির সমর্থন। স্পেনের এই আধা-দস্যুদের নাম 
ছিল ‘কংকুইন্টেডর’। আমেরিকা মহাদেশে 'মেস্সিকো ও পেরুতে স্পেনের দখল 
প্রতিষ্ঠা করে এরাই ৷ দখলকৃত অঞ্চল অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে স্থানীয় 
আঁধিবাসীদের এক বিপ্ল অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়৷ 

ভৌগোিক আবিষ্কার জাতিসমহের সংগঠন ও উত্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম 
পূর্বশর্ত হিসাবে সহায়তা করে । আবিষ্কৃত দেশগুলিতে যে বিপুল বাণিজ্য-ও 
সম্পদ ল:ঠনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে তা আনবার্ধভাবে জন্ম দেয় ইউরোপাঁয় 
শান্তবর্গের মধ্যে তাঁর গ্রাতযোগিতা। নিজ নিজ দেশের রাজশ্তির ব্যাপক ও 
সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই প্রতিদ্বান্দৰতায় সফলভাবে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে 
উঠে। ব্যবসায়ীরা ও বাঁণকগোষ্ঠীগ্ীল চাইছিলেন দ্ব স্ব দেশের রাজারা শুধু 
তাঁদের সাহায্য করন তাই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করুন যাতে বাহর্বণিজ্যের প্রতিযোগিতায় দেশগয় প্রেক্ষাপটটি আদ 
হয়ে উঠতে পারে । তাঁরা চাইছিলেন রাজারা শক্তিশালী জাতির সংগঠনে জগ্রণণ 
ভযমিকা গ্রহণ করন! ফলে এক এক রাজার নেতৃত্বে ইন সজগালা 
জাতি আতাপ্রকাশ করতে থাকে। 
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ক্যথালক চার্চের বিরুদ্ধে মাটন লুথার ও অন্যান্যদের প্রাতবাদ £ 


পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণ আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 
পড়োছল। তার প্রভাব থেকে কোন দেশই মুন্ত থাকতে পারোনি। এক এক 
দেশে অবশ্য নবজাগরণের প্রভাব এক এক রকম হয়োছল। আল্পস্‌ পর্বতের 
উত্তরের লোকেরা নবজাগরণের প্রভাবে ধমসিংকার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল, 
কিন্তু অপরাপর জায়গায় এই নবজাগরণ আন্দোলন মানুষের জীবনকে 
আনন্দময় করে তোলার দিকে ধাবিত হর়োছল। 


নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতা প্রাতণ্ঠা। এর ফলে মানুষ স্বাধীনভাবে সব কিছুকে যাচাই করে 
দেখতে শিখোছল+ আগেকার মত না বিচারে সব কিছ; মেনে নেবার পক্ষপাতী 
ছিল না। সাহিত্য, সংগ্ৰত, শিল্প প্ৰভাততে এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কি 
হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এইবার দেখতে হবে যে 
নবজাগরণের প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্রে কি পাঁরবর্তনের সনা করোছিল। 


মধ্যযুগের চার্চের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়ৌছিল। চার্ট 
মান,ষের চিন্তাধারাকে যেমন সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি নানা 
ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে ধর্মকে কুক্ষিগত করে রেখোছল। ধর্ম সম্পকে 
একছন্র অধিপাতি' ছিলেন চার্চের লোকেরা । বাইবেলপড়া, তার ব্যাখ্যা করা 
সবকিছুই নিভর করত চার্চএর ওপর । ক্ষমতার সম্পূর্ণ নিয়্তণ মানকে 
যেমন দ:নাঁতিপরায়ণ করে তোলে তেমনি চার্চের মানুষও মধ্যযুগে হয়ে 
উঠেছিল দনাঁতিপরায়ণ। 


মধ্যযুগে চার্চের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ পডুজ্ঞভুত হবার 


দরূনই ধর্মসংকার আন্দোলন শুরু হয়েছিল স্বয়ং পোপ বা ধর্মগুর; থেকে 
সাধারণ যাজক পর্যন্ত কেহই এসব দুনাঁতি থেকে মুক্ত ছিল না। যাজকরা 


- ধমসিংকার ও প্রাতধর্মসংকার আন্দোলন ১৯ 


_. ছিলেন অশিক্ষিত। তাঁরা বিলাস-ব্যসনে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন । দেশের 
অধিকাংশ জমির মালিক = 

ছিলেন এই যাজকরা ৷ যাজক- 
দের অর্থ আয়ের উৎস ছিল 
অনেক । জনসাধারণের কাছ 
থেকে নানা অজুহাতে অর্থ 
আদায় করা ব্যতীত বাইবেলের 
নানা অপব্যাখ্যা করে চার্চের 
প্রাত মানুষকে বিশ্বন্ত রাখতে 
যাজকরা চেষ্টার ত্রুটি করতেন 
না। একথা সহজেই অনুধাবন 
করা যায় যে, জনসাধারণের 
অদ্ধাববাস ও কুসংস্কার 
একাজে 1বশেষ সহায়তা করত । 81 5 
যাজকরা বলতেন যে, যাঁদ চার্চ (গীর্জা) 

কোনো পাপা চার্চকে অর্থ সাহায্য দান করে, তাহুলে সেই পাপের শাস্তি 
থেকে সে মুক্ত হতে পারে । সেজন্য যাজকরা টাকা দিয়ে পাপণীদের 'মার্জনাপন্র” 
কিনতে বাধ্য করত। ধর্মের নামে এই ধরনের নানা অত্যাচারে দেশ ছেয়ে 
গিয়েছিল ৷ 


চার্চ তথা যাজকদের নানা ধরনের অন্যার-অত্যাচার ও অর্থের দাবি 
জনসাধারণকে ব্যাতব্যস্ত করে তুললেও চাচে'র বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার সাহস 
বা আঁধকার কারো ছিল না। চার্চের বিরুদ্ধে কোন কিছ বললে শান্তি পেতে 
হত। ধর্মাদ্রোহতার অভিযোগে অনেক সময় তাকে মৃত্যুবরণও করতে হত। 
চার্চের এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে রঃখে'দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল 
রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ৷ রেনেসাঁদ আন্দোলনের “ফলে মান; যখন যুক্তির 
কণ্টিপাথরে সব কিছুকে বিচার করতে শুর: করল তখন মানুষের আর বুঝতে 
বাক রইল না যে চার্চের দাঁবগলো কত অযোতিক ৷ 


চার্চের যাজক ও পোপের অনাচারের -বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম শুরু হয় 
জার্মানিতে। জার্মানির সেই ধর্মসংকার আন্দোলনের নেতা ছিলেন মার্টিন 
লুথার। কিন্তু তার আগেও চার্চ তথা ধর্মযাজকদের নানাবিধ অন্যায়ের 


২০ ৰ বর্তমান যুগের ইীতিবৃত্ত 


ধিবরুদ্ধে ইংলণ্ডের জন উইারিফ ও প্রাগের জন হাস প্রতিবাদ জানয়েছিলেন । 
তাদের বন্তব্য ছিল যে চার্চকে 
দুনপীতমন্ত করতে হবে এবং 
ষাজকরা সবসময় ধর্মকা্যেই 
ব্যস্ত থাকবেন । তবে এই সাত্রে 
জার্মানির উইটেনবার্গের মার্টিন 
লুথার বে ধর্মসংদকার আন্দোলন 
শুরু করেছিলেন তা এক ব্যাপক 
আকার ধারণ করোছিল। পু 

মার্টিন ল্‌থার নিজে একজন 


ধর্মযাজক ছিলেন। একজন , 


মার্টিন লৃথার সাধারণ কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করলেও তান বিদ্যাভ্যাসের “পরে উইটেনবার্গ 1বষ্বাবদ্যালয়ে ধর্মশাস্তের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রোমে উপস্থিত হয়ে তান পোপের জাঁকজমক ও 
বিলাস-ব্যসন দেখে অত্যন্ত বিচালিত হয়োছলেন। “তানি ভেবেছিলেন যে এই- 
ভাবে বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকলে ধর্মকর্মের স্থান কোথায়? অর্থাৎ 'ঁতান 
পোপ ও যাজকদের সৎজীবনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় গভশর বেদনা 
অনুভব করেছিলেন। এমাঁন অবস্থায় টেড জেল নামক জনৈক যাজক জামানিতে 
মারজনাপত্র বক্তা করতে এলে মার্টিন লুথার তার বিরোধিতা করেন এবং এর 
প্রতিবাদে তার বন্তব্য চার্চের. দেওয়ালে টাক্গিয়ে দেন। 
লুথার তাঁর বন্তব্যে ‘পষ্টভাবে বলোছলেন যে পোপ ও ধর্মযাজকদের 
[নিজের ইচ্ছামত মার্জনাপত্র বিক্ী এবং বাইবেলের অনুশাসন ব্যাখ্যা করার 
কোন আঁধকার নেই । ধর্ম মানুষের ব্যন্তিগত ব্যাপার ৷ মানুষ নিজের 
1ববেক ও বাইবেলের অনুশাসন অনুযায়ী ধর্মাচরণ করবে। 
পোপকে বিচলিত করে তোলে । তান ধর্মদ্রোহতার ক? বু 
চার্চ থেকে বাঁহদ্কার করেন! লুথার এতে বিচলিত হনান, বরং [তান পোপের 
[সই আদেশপন্র পযড়য়ে দিলেন। এইভাবেই ধর্মসংকার আদ্দোলন শুরু 
হয়েছিল বলা যেতে পারে । 
প্রোটেস্টা্ট বা প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার ঃ 
মার্টিন বোর শর্ট যাক ও পোপের অনচারের বি যে প্রতিবাদ 
দানিয়েছিলেন তা ক্রমশ জনাপ্রয় হয়ে উঠতে থাকে । 'লিঃথারের' অনঃগামধীদের 
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সংখ্যা ' ক্রমাগত বাড়তে থাকে । এদিকে লুথারকে চার্চ থেকে বাঁহস্কৃত 
করবার ফলে প্রচলিত গ্রীণ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই 
প্রতিবাদী ধর্মের লোকরা প্রথমে লুথারপন্থী নামে পাঁরীচত ছল, কারণ 
'লুথারের নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদী ধর্মে'র সৃষ্টি হয়েছল। অল্পদিনের মধ্যে 
লুথারের দষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে সেই পন্থা অনুসরণ করে 

প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তখন সব সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান 

চার্চের তথা পোপের কতকগুলি অন্যায় আচার-আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিল 

তারা সকলেই “প্রোটেস্টাণ্ট” বা ‘প্রতিবাদ’ নামে আভহিত হয় । যারা পোপের: 
'অন্বতাঁ থাকলো তারা “রোম্যান ক্যাথালক’ নামে পাঁরচিত হয়। 


জার্মানিতে সর্বপ্রথম পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঁখথত হয়োছল বলে 
জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে প্রাতবাদী ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং সেটা জনাপ্রয় হয়ে 
“ওঠে ৷ তবে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, জার্মানির সবগুলো 
'প্রদেশেই লুখারের মতবাদ সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । প্রোটেস্টাপ্ট 
'ধমের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের জন ক্যালভন। ক্যালভিন 
জাতিতে ফরাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মমতের জন্য তিনি ফ্রান্স ছেড়ে 'গয়ে 
সুইজারল্যান্ডে বসবাস করতে থাকেন। তিন মৃত্যুর আগে প্রায় ২৫ বছর 


সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে = 93 
থেকে ক্যালভিনপন্থাকে জনপ্রিয় করে ৪ চি 
তোলেন! ক্যালাতন ব্যান্তগত জীবনে কু নল) 
সাধ, সরল ও কঠোর সংযমী ছিলেন। || 11: 
তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তানি জেনেভাকে i A 


প্রকৃত ‘ভগবানের শহর’ হিসাবে গড়ে 
তুলবেন ৷ ক্যালভিন যাজক সম্প্রদায়ের 
নিয়োগের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 
অবলন্কনের পক্ষপাতী {ছলেন। 
জেনেভা থেকে ক্যালাঁভন পন্থা 
বিভিন্ন দেশে ছাড়য়েছিল। জেনেভায় ক্যালাভন 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন । সেখান 
থেকে স্বদেশে গিয়ে এই সব লোকেরা এ ধমমিতকে জনপ্রিয় 
এইভাবেই ক্যালভিনপন্থা ইউরোপে প্রসার লাভ করেছিল । 
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ধর্মসংক্কার আন্দোলন ইংলশ্ডেও গ্রসারলাভ করেছিল । অবশ্য এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চার্চের নানাবিধ দুনশীতর বিরুদ্ধে অনেক দিন 
আগে থেকেই ইংরেজরা মানাসক দক দিয়ে পোপের বরুষ্ধে ছিল । সেই 
আমলে জন উইীক্রিফ চার্চের দুনশীতর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে 
থাকেন। তবে ষোড়শ শতান্দীতে ক্যালীভনপন্থা ইংলণ্ডে যখন প্রবেশ করে 
তখন থেকেই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে । 

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর আমলেই ইংলন্ডে প্রকৃত ধর্ম সংকার আন্দোলন 
শুরু হয়। অষ্টম হেনরা তাঁর মহিষা ক্যাথারনকে পরিত্যাগ করবার অনুমাঁত 
চেয়ে পোপকে অনুরোধ করেন। 
কিন্তু পোপ সেই অনুমতি দিতে 
রাজী হননি । এর পাঁরণাঁতিতে চার্চের 


0) ইংলণ্ড থেকে পোপের আগাগোড়া 
টি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলেন। 'তাঁন 


| করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে 

অষ্টম হেনরী হবে যে, অষ্টম হেনরী পোপের প্রাধান্য 

বিনষ্ট করলেও রোমান ক্যা্থালক চার্চের ধমাঁয় মতবাদগুলির কোনো পরিবর্তন 

তিন করেননি ।' পরবতাঁকালে অষ্টম হেনরার কন্যা এলিজাবেথের আমলে 
ইংলণ্ডের চার্চের উপর পোপের কর্তৃত্বকে চিরদিনের জন্য নিমল করা হয়। 

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল স্দ-রপ্রসারী ও বহুমুখী হয়োছল। এই 

ধমণন্দোলনের পরিণতি হিসাবে ইউরোপে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়োছল। 


ক্যাথাঁলক চার্চের আভ্যপ্তরীণ সংস্কার £ 


ক্যাথলিক পরীন্টধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠান চার্চের নানাবিধ কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুর: হয় তার প্রভাব এ ধর্মের মধ্যেও পড়োছল বলা 
যেতে পারে! অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই ক্যাথালকদের মধ্যে নানাবিধ 
গাপাচরণের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়োছিল 


হল। বিবাদের ফলে অষ্টম হেনরী ! 
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যে চার্টকে দুনীতিমনন্ড না করতে পারলে এবং যাজকদের উন্নত আদর্শের প্রাত 
আকৃষ্ট করতে না পারলে চার্চের প্রতি আর কারো কোন আস্থা থাকবে না। 
ক্যাথালক চার্চের এই আত্মশুদ্ধির আন্দোলন স্পেনেই প্রথম শুরু হয়েছিল এবং 
সেখান থেকে ইতালি ও অন্যান্য জারগায় ছাড়ীয়ে পড়োছিল। যাই হোক, 
ইগ্সেশয়াস্‌, লয়লা, লাইনেজ, জেভিয়ার প্রমুখের উদ্যোগে ইউরোপে প্রাত- 
সংগ্কার আন্দালন শুরু হয়েছিল ৷ 


ক্যাথলিক ধর্ম ও ধমাণধষ্ঠানের আত্মশুদ্ধির আন্দোলন ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়েছিল। থিয়োটাইন, বার্নবাইট প্রীত সংঘ নানাভাবে যাজকদের উপর 
এই মর্মে নির্দেশ দিতে থাকে যে, তারা যেন শুদ্ধ জীবন-যাপন করেন এবং 
দরিদ্রের মত থেকে ধর্মকার্ষে সম্পর্ণভাবে লিপ্ত থাকেন। এই প্রচারকার্য ও 
নিদেশের ফলে ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের মধ্যে কতক পাঁরবর্তন যে এসো ছল 
সেকথা নিঃসদ্দেহে বলা যেতে পারে । 


প্রতি-সংকার আন্দোলনে 'ইনকুইজিশন কোর্ট? বা যাজকদের বিচারালয়ের 
ভঃমকাও গুরুত্বপুর্ণ ৷ স্পেনের ধর্ম দ্রোহণীদের বিচার করবার জন্য এবং শাস্তি 
দেবার জন্যই প্রধানত এই 'িচারালর স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমে অবশ্য এই 
দিচারালয় গ্রণচ্টধর্মের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল এবং প্রত্যেক ক্যাথালক 
ধমণধিষ্ঠানের সঙ্গে একটি করে িচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই 'বিচারালয়- 
গুলো ধৰ্ম‘দ্রোহিতার অভিযোগে বহু মানুষকে শাস্তি দিয়োছল। বিচার করতে 
{গয়ে দোষ’ বান্ডদের উপর অনেক সময় নির্মম শাস্তিও দেওয়া হত ।' 


ইনকুইজিশন বিচারালয়ের মাধ্যমে প্রীনটধর্মাবলম্বীদের এক্যস্থাপনের 
প্রচেষ্টা সফল হয়নি । বরং এই বিচারালয্ন যেভাবে মানুষের উপর অত্যাচার 
শুরু করছিল, তাতে ক্যাথলিক ধর্ম প্রষ্ঠানের প্রতি মানুষের ঘৃণা বহুগুণে 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। 


প্রতি সংকার আন্দোলন ‘কাউন্সিল অব্‌ ট্রে্ট সভার দ্বারাও ত্বরান্বিত 
করা হয়েছিল । এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ল,থার-প্রচারত প্রোটেস্টাণ্ট সমস্যার 
সমাধান করা এবং প্রতিবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করা । পঞ্চম চার্লস ছিলেন 
পত্র রোমান সম্রাট! তিনি ১৫৪৫ পরান্টাব্দে এ সভা আহ্বান করোছলেন। 
এই সভার কাজ প্রায় ১৮ বছর-ধরে চলোছল। অনেকেই আশা- করেছিলেন যে, 


২৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ট্রেণ্ট-এর সভার মাধ্যমে ক্যা্থালক ধর্ম ও ল:থারপন্হীর মধ্যে আপোস-মীমাংসা 
সম্ভব হবে। কিন্তু এই আশা পুরণ হয়নি৷ এই সভায় লুথার-পল্থীদের 
প্রাত কোন প্রকার সহানুভুঁতি দেখান হয়ান। এই সভার পোপের কতৃত্ব 
সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় এবং লুথারবাদের বন্তব্যকে অস্বীকার করা হয়। ফলে 
খুৰ দ্বাভাবকভাবেই লুখারবা; ও ক্যাথালকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা 
সম্ভব হয়ান। 


প্রতিসংকার আন্দোলন জেুইট সংঘের কার্যকলাপে নিঃসন্দেহে যে শাস্তি 
অজন করতে সমর্থ হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না! ইণ্নোশয়ান লয়লা 


নামে জনৈক যাজক ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি প্রথম জীবনে একজন 


দৈনিক ছিলেন! যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে তান চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়েন । 


- এই অবস্থাতেই তিনি প্রষ্টধর্মের একজন সেবক হিসাবে আত্মীবসর্জ'ন দেন। 
১৫৩৪ শ্রান্টাব্দে তান এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
ছিল যাজকদের চারিত্রিক দঢ়তা, নরমানাবার্ততা ও দরিদ্রের জীবন-যাপন 
প্রীতি আদর্শে দীক্ষিত করা. এবং তার মাধ্যমে বাজকদের আদর্শের প্রাতি 
অনন্গত করা । রাজনীতিতে যোগদান করা জেন্ট 


[ইট সংঘের আদর্শ-বাহভ্ত 
ছিল না। জেন্গুইট সংঘের অনেকেই তদানীন্তন রাজা বা রানশদের পরামর্শদাতা 
হিসাবে কাজ করতেন । 


এই সংঘের উদ্দেশ্য 


প্রাত-নককার আন্দোলনের ফলে প্রোচেন্টাণ্ট ধর্মের প্রসার অনেকখানি 
রদ করা সম্ভব হয়েছিল । একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রতিবাদী 
আন্দোলনের উগ্রতা আগেকার তুলনায় অনেকখানি কমে গিয়েছিল। প্রাত- 
সং্কার আন্দোলন ইউরোপে ধর্মসংর্মন্ত যুদ্ধের সূচনা ঘাটয়োছল । 


ধর্ম‘ সংক্রান্ত যুদ্ধ $ পণ্চম চাল'সি-এর কার্যকলাপ £ 


পবিত্র রোমান সম্রাট ও স্পেনের অধিপাত পঞ্চম চার্লস্‌ রোমান ক্যাথালক 
চার্চের অন্যতম প্রধান পৃ্ঠপোষক িলেন। জার্মান পাবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের 
অন্তভুক্ত বলে সেখানে প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার তাঁকে বিচলিত করোছল । 
স্বাভাবিক কারণেই জার্মানির কতকাংশে প্রতিবাদী ল:থারপন্হার প্রসার ঘটায় 
পঞ্চম চার্ল'স্‌ সেই বধমাঁদের' দমন করতে বদ্ধপারিকর হন। কারণ তান মনে 
করেছিলেন যে, চার্চের প্রতি আনুগত্য থাকলে তবেই পবিত্র রোমান সম্রাটের 


ধসিংকার ও প্রাতি-ধর্ম নংদকার আন্দোলন ২৫ 


প্রাত আন্ঃগত্য,থাকবে। নানা গোলযোগের পরেও শেষ পযন্ত প্রোটেন্টাণ্ট ও 
ক্যাথালকদের মধ্যে অনষ্ঠিত ধর্ম'সংক্রাস্ত যুদ্ধকে এড়ানো মায়ান। 


পঞ্চম চার্লস 


১৪৬ প্রীন্টাব্দের মধ্যে মার্টিন ল:থারের মৃত্যু হওয়ায় ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধ 
অনুষ্ঠিত হতে আর বাধাও ছিল না। কারণ মাটন ল:থার যতই বৈপ্লাবক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করুন না কেন তান ধর্মীয় ব্যাপার ননয়ে যৃদ্ধাবগ্রহের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাই প্রোটেস্টাপ্টরা ক্যাথাীলকদের আক্রমণের 
{বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে থাকে । ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালবার্গের যুদ্ধে ক্যার্থালকরা 
প্রোটেস্টাপ্টদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরোছল। তারপর আবার 
১৫৪ গ্ন্টা্ে প্রোটন ও ক্যারলকদের মধ্যে একটা মোটামন্ট সমঝোতায় 
আসবার জন্য আলাপ আলোচনা চলতে থাকে । সেই আপস-আলোচনা ব্যর্থ 
হলে আবার যুদ্ধ শুর; হয়? ১৪৫২ গ্রীপ্টাব্দে প্যাস্থর সান্ধ অনুসারে 


২৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অন:'ষ্ঠত অগসবার্গের সম্ধি অনুসারে ল:থারপন্থীরা পাবন্র 
রোমান সাম্রাজ্য নিজেদের ধর্ম পালনের পর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। 


দ্িতীর ফিলিপ £ লেদারল্যাণ্ডসের বিল্লোহ ও স্বাধীনতা লাভ £ 


পঞ্চম চালসের আমলে সতেরোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত নেদারল্যান্ডস 
একতাবদ্ধ হয়োছল। পঞ্চম চার্লস্‌ সেখানে তাঁর এককোন্দ্রক শাসন-ব)বস্থা 
প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন । ১৫৬ খ্রট্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ যখন 
নেদারল্যাণ্ডসের ভারপ্রাপ্ত হন তখন সেখানকার প্রজাবর্গ তাঁর প্রতি অনুগত 
ছিল বটে, কিন্তু অক্পাঁদনের মধ্যেই 'ফালিপ ওঁ প্রজাবর্গে'র শ্রদ্ধা হারিয়োছলেন। 
পঞ্চম চার্ল'স্‌ নেদারলযাণ্ডে প্রতিবাদী ধর্ম প্রসারলাভ করছে দেখে নানা 
ধরনের দমনমুূলক নাত গ্রহণ করেছিলেন । ক্যার্থীলক-ীবরোধী ব্যান্তদের 
আগুনে পড়িয়ে মারা হ'ত, 
তাঁদের গর্তে ফেলে দেওয়া হ’ত 
বা তরোয়ালের দ্বারা 'দ্িখাঁণ্ডত 
করা হত। এইসব অত্যাচার 
সত্তেও সেখানে প্রাতিবাদশ ধম 
জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল এবং 
অধিকাংশ মানুষই ক্যাথলিক 
ধর্মাবরোধী হয়ে উঠোঁছল। 
দ্বিতীয় ফিলিপ শাসনকাৰ্ষ* গ্রহণ 
করবার পরে পুনরায় এ সব 
দমনমুলক নাতি কার্যকর করতে 
দ্বিতীয় {ফালিপ উদ্যোগী হওয়ার ফলে নেদার- 
ল্যাপ্ডবাসীরা বিক্ষুন্ধ হয়ে ওঠে! কেবল তাই নয়, ক্যাথালক-নবরোধাঁদের 
ওপর অত্যাচার ঢালাবার জন্য সেখানে যাজকদের বিচারালয় বা 'ইনকুইজিশন” 
আদালতের সাহায্যও নেওয়া হতে থাকে । 


ফিলিপের আমলে ধ্মাঁর কারণ ব্যতীত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও 
. নেদারল্যাণ্ডবাসাঁদের অসস্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ?ফালপ 


'ইনকুইজিশন' বিচারালয়ের মাধ্যমে কেবল ক্যাথথলিক-বিরোধাঁদেরই শায়েস্তা 
করেননি, তান তাঁর রাজনৈতিক শন্রবদেরও সেই িচারালয়ের মাধ্যমে শাস্তি 


ধম সকার ও প্রাত-ধর্মসককার আন্দোলন ২৭ 


দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উপরন্তু দ্বিতীয় ফিলিপের অর্থনৈতিক নীতি 
নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহের দিকে ধাবিত করেছিল । দ্বিতীয় ফিলিপ 
নেদারল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নানাবিধ কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ 
করবার ফলে নেদারল্যান্ডবাসীদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে উঠেছিল । দ্বিতীয় 
{ফাঁলপের উপরিউন্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডবাসীরা সণ্ঘবদ্ধ 
হয়েছিল উইলিরাম অব্‌ অরেঞ্জ নামক জনৈক অভিজাত ব্যন্তির নেতৃত্বে ৷ 


উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জ-এর নেতৃত্বে নেদারল্যাণ্ডবাসীরা প্রথমে একটি 
মমাংসাপর রচনা করে, যার মাধ্যমে তারা দেশ থেকে 'ইনকুইজিশন” বিচারালয় 
প্রত্যাহার ব্যতীত কতকগুলি সংকর প্রবর্তনের দাবি জানায়। ছিতীয় 
দফাঁলপ কর্তৃক এইসব আবেদনের বন্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় 
নেদারল্যাণ্ডবাসীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন! এই ধরনের 
উত্তেজনার মুহুর্তে নেদারল্যাণ্ডের প্রাতবাদীরা ব্যাপক ক্যার্থালক-বিরোধী 
প্রচারকার্য শ:রু.করে এবং ক্যা্থীলক ধর্মাবলম্বাদের বিভিন্ন মযার্ত ভাঙ্গতে 
শুরু করে। 


দদ্বতীয় ফিলিপ নানাভাবে অত্যাচারীদের মোকাবিলা করতে থাকেন। এক 

সময় উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জ ঠিলিপের কাছে তিনটি দাবি উত্থাপন করোছিলেন ; 

. যথা, সেনাবাহিনীকে অবিলন্বে নেদারল্যাণ্ড ত্যাগ করতে হবে ; নেদারল্যান্ডে 

আগেকার শাসনতান্ত্রক ব্যবস্থা পুনঃগপ্রবর্তিত করতে হবে ; এবং ধর্ম-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে নেদারল্যাণ্ডবাসীকে স্বাধীনতা দিতে হবে । 


ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে তাঁর মতানৈক্য দেখা 
দিয়েছিল । উত্তরাঞ্চলের মানুষই (ফলিপের দমনম:লক নাতির {বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়িয়োছল, দাক্ণাঞ্চলের মান: প্রধানত ক্যাথালক ধর্মাবলম্বী হওয়ায় দ্বিতীয় 
ফলিপ তাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করোছলেন বলা যেতে পারে। অবশেষে 
দেখা গেল ফিলিপের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল উত্তরাঞ্চলের মানুষই {লগত হয়েছে, 
দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নয়। দ্বিতীর দিলিপের বিরুত্ধে দাঁঘ“দন সংগ্রাম চালিয়ে 
উত্তরাঞ্চলের মান: ক্বার্ধীনতা আদায় করতে পেরোঁছল যার দরুন হল্যাণ্ড বা 
‘ডাচ’ নামে তারা দ্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় (১৫৮১ খ্রীঃ )। 
অবশ্য দক্ষিণাণ্চলের মান্য আরও দীর্ঘাদন 'আস্টয়ান/ নেদাল্যাণ্ডসত বা 
বেলজিয়াম নামে পাঁরাটত হয়ে স্পেনীয় রাজবংশের অধীনস্থ ছিল। 


২৮ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 
ইংলণ্ডের সঙ্গে হিতীত্র ফালপের সংঘর্ষ £ 


দ্বিতীয় ফাঁলপের রাজত্বকালে প্রথন দিকে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব ছিল 
বলা যেতে পারে । কিন্তু রাণী মেরী টিউডরের পরব যে রাণী এলিজাবেথ 
ইংলন্ডের সিংহাসনে আসীন হয়োছলেন তাঁর আমলে দ্বিতীয় ?কালপের সঙ্গে 
মনোমালিন্য শুরু হয়। 
ইংলণ্ডের রাণী এলিঙ্গাবেথ দাহ ও কর্ম তৎপর ছিলেন । দ্বিতীয় ফালপ 
এিজাবেথকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু স্পেনের রাজার সহধার্মনী 
হতে এলিজাবেথ চানান। এরপর এলিজাবেথ যখন ?নজেকে একজন প্র।তবাদী 
ধমের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয় ফালিপের কার্যকলাপকে 
সমর্থন করা দূরে থাকুক তার প্রাতাটি কাজের যখন বিরোধিতা করতে লাগলেন 
তখন স্পেন তাঁর প্রধান শন্রুতে পাঁরণত হয়। এঁলজাবেথ স্পেনে সামুদ্রিক 
কাষকলাপে বাধা দিতে শুর করেন এবং নেদারল্যান্ডের ডাচ বিদ্রোহপদের 
সমর্থন জানাতে থাকেন! এমতাবস্থায় ফিলিপ এালিজাবেথকে সিংহাসনছাত 
করতে উদ্োোগী হয়োছলেন। নানাভাবে এলজাবেখকে ফা দেবার চেষ্টা করে 


বার্থ হওয়ায় দ্বিতীয় ফিলিপ সামারক শান্তর সাহায্যে তাঁকে সমুচিত শি 


ক্ষা- 
দানের চেষ্টা করতে থাকেন। 


ইংলন্ডের সঙ্গে স্পেনের বিবাদের মূল কারণ ধমাঁয় শত্রুতা বলে অনেকে 
চিত করেছেন। কারণ এলজাবেথ ছিলেন প্রতিবাদ ধনাঁয সমথ'ক এবং 
স্পেনের ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের । কিন্তু উভয় দেশের এই বিবাদে 
অর্থনৈতিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না ৷ বিভিন্ন দেখে স্পেন যে সামনাদ্রক 
ব্যবসা-বাণিজ্যে লিস্ত ছিল এলিজাবেথের নির্দেশে ইংরেজ নাবকরা তাতে 
বাধাম্বর,গ হয়ে দাড়িরেছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ ক্রমশ উপলাব্ধ করতে থাকেন 
যে, ইংলণ্ডকে যতদিন পর্যন্ত শায়েস্তা করা না যায়, ততাদন পর্য নব 
আবিষ্কত আমেরিকার স্পেনীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং নেদারল্যান্ডের 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের 
মনোভাব থেকেই "দ্বিতীয় ফিলিপ শেষ পর্যন্ত ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের 
বিখ্যাত রণতরী “আর্মাভা” পাঠিয়েছিলেন । 

সমসাময়িক ইউরোপে স্পেনীর আর্মাডার শান্ত প্রবাদে পাঁরসত হ:র/ছল। 
“আরম্ডা” ১৩০ টি যুদ্ধ জাহাজ, ৮০০০ নাবিক এংং প্রায্ন ১৯,০০০ সৈন) নিয়ে 


গঠিত ছিল। কিন্তু ফিলিপ তাঁর প্রাতপককে ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেনান। 


u 


ধর্ম সংকার ও প্রতি-ধর্ম সংগ্কার আন্দোলন ২৯ 


ইংলশ্ডের দক্ষ নাবকরা ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে আর্মডাকে আক্রমণ করে - 


সপ্যানস্‌ আর্মাডা 


শিবধক্ত করতে পেরেছিলেন। আর্মডার পতনের ফলে স্পেনের নৌশান্ত 
{চিরদিনের জন্য ধংস হয়ে বায় । 


ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবান্দৌলন 


ইংলণ্ডরাজ বনাম পাভণমেণ্ট ৪ দ্বন্দের কারণ £ 


ইংলণ্ডের ইতিহাসে টিউডর রাজত্বকাল (১৪৮৫-১৬০২) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই সময়কালে ইংলণ্ডের ইতিহাসে নানা পরিবর্তত ঘটোছিল। এই সময়ে 
রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবে এবং ধর্মসংকার আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের 
সর্বাঙ্গীণ জীবনে এসেছিল পাঁরবর্তন॥ এই নতুন ধারার প্রভাবে ইংলন্ডের 
সমাজজীবনে প্রতিফালত হয়োছিল। ইংলণ্ডে জন্মলাভ করোছিল নতুন ধাঁনক, 
ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । এ'রা ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে 
প্রবেশ করে নিজেদের ক্ষমতা বুদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 


ধাঁনক ব্যবসায়ী প্রভাত সম্প্রদায়ের প্রথম রাজনোতক বদ্ধ ছিল। 
নানা বিষয়ে ব্যবসায়ী, ধাঁনক প্রভীতির সঙ্গে পালণমেন্টে রাজার মতাঁবরোধ দেখা 
দিলেও, টিউডর রাজারা জনসাধারণের প্রতি দহানূভ্তসমপন্ন ছিলেন বলে সেই 
আমলে রাজার সঙ্গে পা্লামেণ্টের বিরোধ একটা চরম আকার ধারণ করোনি। 
কিন্তু টিউডরদের পরে যে স্টুয়ার্ট বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে তার 
রাজারা ছিলেন বিদেশী। এ'দের আমলে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের কলহ 
শুরু হয় । 


স্টুয়ার্ট রাজারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রাতনিধি বলে মনে করতেন । ঈশ্বরপ্রদত্ত 
ক্ষমতাবলেই তাঁরা দেশ শাসন করছেন এইরকম তাঁদের ধারণা ছিল। রাজা- 
শাসনে প্রজাদের মতামত বা তাদের প্রাতানাধিদের পরামর্শ গ্রহণ করাকে তাঁরা 

“দার কাজ বলে মনে করতেন । বলা বাহূলা, এর' দরুন পার্লামেণ্টের 
সদস্যদের সঙ্গে রাজার বিরোধ উপস্থিত হরোছিল। 


ইংলডরাজ প্রথম চাল'সের আমলে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ তীর 
হয়ে উঠোছল। প্রথম চার্লস যুদ্ধের খরচসংকুলান ও শাসনসব্কান্ত ব্যাপারে 


ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবান্দোলন ৩১ 


প্রয়োজনীয় অর্থ পার্লামেণ্টের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনান । অর্থাৎ সেই 
অর্থ কর বাবদ প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করবার ব্যাপারে কোন সমর্থন 


৩ 
[যায 


ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের অধিবেশন 


পার্লামেণ্টের সদস্যদের ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রজাদের 
কাছ থেকে টাকা আদায় করতে-থাকেন এবং খণ গ্রহণ করতে থাকেন। এইসব 


৩২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


কারণে পার্লামেন্টের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৬২৭ গ্রীপ্টান্দে পালন-' 
মেণ্টের অধিবেশনে সদস্যরা প্রথম চার্লসের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করেন 
যাতে তাঁরা স্পষ্ট ভাষার বলোছিলেন বে, পার্লানেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা 
কোন খণ গ্রহণ বা কর চাপাতে পারেন না'। তারা আরো বলেছিলেন যে, রাজা 
বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখতে পারেন না। 


প্রথম চার্লসের অর্থের প্রয়োজন তখন ছিল খুবই বেশী। গালনসেণ্টের 
সদস্যদের বিরোধিতার দরুন তিন ১৬২৮ খ্রীঃ থেকে দী্ঘ ১১ বছর কোন 
৮৪ অধিবেশন আহ্বান না করে 
নিজের ইচ্ছামত কর ধার্য ও 
খণ গ্রহণ করতে থাকেন । 

পাললনমেন্টের সঙ্গে রাজার 
বিরোধের অপর একটি কারণ 
হ'ল ধর্ম। সট্য়ার্ট রাজারা 
ব্যাথালক ধর্মান[ুরাগণ ছিলেন, 
কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষ প্রতি- 
বাদী ধর্মের লোক । সুতরাং 
তাদের মধ্যে এই ধারণা বষ্ধ- 


মূল হয়ে ওঠে যে রাজা দেশে 
ক্যাথালক ধম চাপাতে 


প্রথম চাস ' চাইছেন। এই কারণে পালণ- 
মেণ্টের পিউরিটান সদস্যরা চার্চের সং্কার দাবি করে আসাঁছলেন.। এইসব 
কারণে ৩খন চার্লসের সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ শুর; হয়। 


গুহযুদ্ধ ৪ ন্তমওয়েল ও কমনওয়েলথ ই 


প্রথম চার্লস একজন ক্যাথলিক মহিলাকে বিবাহ করবার ফলে ইংলণ্ডের 
মানুষ তাঁর উপর আরো বাঁতশ্রচ্ধ হয়ে উঠোঁছিল। আ'ছাড়া অপরাপর যেসব বিষয় 
নিয়ে পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল সে কথা আগেই বা হয়েছে। 
যাই হোক, সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর দশকে প্রথম চাস অর্থাভাবে পড়ে শেষ 
পর্যন্ত পার্লামেণ্ট আহরান করতে বাধ্য হন। এই পার্লামেন্ট বারো বছর স্থায়ী 
হয়েছিল বলে তা “দীর্ঘ পার্লামেন্ট” বলে খ্যাত (১৬৪০-৫১)। পার্লামেণ্টের 


ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবান্দোলন ৩৩ 


সদস্যরা এইবার তাঁর কাছে এক আবেদনপত্র উথাপন করে এবং তা মেনে নেবার 
জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন! রাজা বাধ্য হয়ে সেই আবেদনপত্র মেনে 
নিলেন, কিল্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুগ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন । 
১৬৪২ সালে রাজা ও পালণমেণ্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সচনা হয় এবং তা দ্বার্ঘ 


৭ বছর ধরে চলেছিল। 


ইংলশ্ডের গৃহযুদ্ধে পাল“মেণ্টের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়োছলেন ওলিভার 
ক্লমওয়েল নামে জনৈক ব্যন্তি। তান ‘আয়রণ সাইড’ নামে এক সৈন্যদল গঠন 
করে রাজার বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। তিনি যুদ্ধে যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন 
তাতে শেষপর্যন্ত পালণমেণ্ট জয়ী হয়োছিল॥ =চাল‘স পরাজিত হয়ে 
আত্মসমপণ্ণ করলে পরে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত অন বিচারে তাঁর 
শিরচ্ছেদের হুকুম হয় । ১৬৪৯ শ্রীঃ চাল“সের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে' ইংলণ্ডে রাজ- 
তদ্দ্ের অবসান ঘটেছিল এবং ইংলণ্ড নু প্রজাতন্ত্র পরিণত হয়েছিল । 


চার্লসের মৃত্যুর পরে ইংলণ্ডে যে শাসনব্যবদ্ছা প্রচলিত হয় তাকে 
সাধারণত*্ বলা যেতে পারে এবং তার নেতৃত্ব দেন ওাঁলভার ক্রমওয়েল। 
১৬৫৩ খ্রাণ্টান্দে ওঁলভার ক্লমওয়েল ‘রক্ষক’ বা “প্রোটে্র” পদ গ্রহণ করে শাসন 
পাঁরচালনা শুরু করেন ; ইংলণ্ডে এই শাসন “কমনওয়েলথ” নামে পারিচিত। 
ক্রমওয়েল প্রায় ছয় বছর একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে দেশ শাসন করেছিলেন । 
তান ইচ্ছামত পার্ল“মেণ্ট আহ্বান করতেন আবার তা ভেঙ্গে দিতেন। অজ্প- 
কথায়, তিনি একজন স্টুয়ার্ট রাজা অপেক্ষাও বেশ? স্বৈরাচার ছিলেন । তবে 
বৈদেশিক যুগ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছলেন। ১৬৫৯ খ্রাচ্টান্দে 
ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়! ব্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড“ ব্লমওয়েল 
‘রক্ষক’ হন ৷ এই সময়ে পালণমেন্টের সদস্যরা অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম চাল“সের প্র 
{তীয় চাল‘নকে আবার সিংহাসনে দ্ছাপন. করেন। এই ঘটনা ‘রাজতন্ত্রের 
পুনঃ প্রাতণ্ঠা’ নামে খ্যাত (১৬৬০ খ্রীঃ )। 


গৌরবময় বিপ্রব (১৬৮৮ প্রঃ ) ৪ 
দ্বিতীয় চাল'স নানা ভাগ্য-বপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইংলশ্ডের সিংহাসনে 
আসান হয়োছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তান অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে 


গালণমেন্টের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন ॥ তাঁর রাজত্বকালে 
৩ 
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সেজন্য পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধের কোন অবকাশ হয়নি ৷ কিন্তু তাঁর 
ভ্রাতা দ্বতীয় জেমসের আমলে রাজার সঙ্গে পার্লযমেণ্টের বিরোধ চরমে 
পেশছেছিল ৷ 
ধদ্ধতীয় জেমস স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বভাবাসচ্ধ ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় 
{বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া তান ছিলেন উদ্ধত প্রকাঁতর এবং ক্যা্থীলক ধর্মে 
বিশ্বাসী । স্বভাবতই পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধতে বেশী দেরী হল 
না। দ্বিতীয় জেমসের কোন সন্তান (ছল না। তাই সবাই ভেবোছল যে তাঁর 
মত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের স্বেচ্ছাচাঁরতা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। 'কচ্তু 
বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় সবাই প্রমাদ গুনল। 
পালামেন্ট ভাবতে; লাগল যে এখন দ্বিতীয় জেমসের মৃত্যুর পরেও তাঁর 
স্েচ্ছাচারী নীতি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না । 
এই অবস্থা থেকে পারিন্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হিসাবে পাল“মেণ্ট তখন 
দ্বিতীয় জেমসের জামাতা হল্যান্ডের উইলিয়ম অব অরেঞ্জকে ইংলশ্ডের 
সিংহাসন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১৬৮৮ খরপ্টাথ্দে উইলয়ম ও তার 
পত্নী মেরা ইংলগ্ডে উপাচ্ছিত হলে তায় জেমস. ফ্রান্সে পালয়ে যান। এই 
ভাবেই ইংলণ্ডে বিনা রন্তপাতে 'বপ্রব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিপ্লব আবার 
“গৌরবময় বিপ্লব’ নামেও অভিহিত। 
তৃতীয় উহীলয়ম রাজপদে আসান হয়ে “বল অব: রাইটস নামে একাঁট 
সনে ্বাক্ষর করেন। এই সনদের শর্ত অনুসারে তান পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে 
দ্রশীকার করে নিয়েছিলেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত কোনো আইন তান 
নাকচ করবেন না বলে প্রাতগ্াতও [দয়েছিলেন। পাথবীর ইতিহাসে এই 
গৌরবময় বিপ্লব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কারণ এই বিপ্লবের মাধ্যমে 
ইংলপ্ডের রাজার দ্বৈরতশ্মের অবসান ঘটেছিল। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজার 
উত্তরাধিকারী কে হবে তা নির্ধারণ করবার আঁধকারও পালণমেপ্টের উপর 
বতেশছল। 


2 pi 
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(ক) মুঘল সাম্রাজ্  প্রাতষ্টা ও [বস্তার £ 

ইউরোপে যখন নবজাগরণ ও ধর্ম‘সংস্কার আন্দোলন নানাভাবে আলোড়ন 
সংস্ট করেছে তখন 'ভারতবর্ষে মুঘনরা এক পরাক্লান্ত শাসনব্যবস্থা গ্রাতষ্ঠিত 
করেছে । ভারতবর্ষে মঘল শাসনের গ্থাপারতা ছিলেন মহম্মদ বাবর ৷. বাবরের* 
পিতৃকুলে পরপুর্ষ ছিলেন. তুকাঁঁ বীর তৈমরলঙ এবং মাতৃকুলে পৃবর্পুরুষ 
ছিলেন দর্ধঘ* চিঙ্গিজ খান। 

নানা বিপর্যয়ের মধ্যে জাহরউদ্দিন মহমদ বাবর মাত্র বাইশ বছর বয়সে 
কাবুল অধিকার করেন । কাবুলের আধপাঁত হিসাবে তান যখন রাজত্ব 
করোছলেন তখন- দিল্লীর আঁভজাত 
মুসলমানদের আমন্ত্রণে তান ভারতে 
উপাচ্ছত হন এবং পাঁণপথের প্রথম 
যচ্ধে (১৫২৬ গ্রাঁঃ) ইব্রাহিম লোদীকে 
পরাজিত করে ভারতবর্ষে রাজত্ব শুরু 
করেন। তান স্বাভাবিকভাবেই কাবুল 
থেকে তাঁর রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্ত- 
{রত করেছিলেন! ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
শান্তর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে 
হয়োছল । এদের মধ্যে চিতোরের রানা 
সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাবরের রাজ্য- 
সীমা কাবুল থেকে শুর করে পাঞ্জাব, 
দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভূত পযন্ত 
বস্ভত ছিল। বাবর এদেশ জর করলেও বাধর 
মৃত্যুর আগে তিনি এদেশের বিজিত অংশকে সুসংহত করতে পারেননি । 

১৫৩০ গ্রাঁৎ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হলে তাঁর পুর হুমায়ুন দিল্লীর আঁধপাঁত 
হয়েছিলেন। বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ঠিক সেই সময় 
বাংলা ও বহার অঞ্চলে শের শাহ সুর নামে জনৈক  জায়গীরদার পরাক্রান্ত হয়ে 
উঠেছেন । হ্মায়ূন তাঁর কাছে বক্সারের সা্িকটে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত 


৩৬ বর্তমান যুগের ইতিবত্ত 


হয়েছিলেন ( ১৫৩৯ এ? ) ! পরের বছর তান আবার বিলগ্রামের যুদ্ধে তাঁর 
কাছে পরাজিত হন। এই সময় হুমায়ুন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে পারসে্যে 
পালিয়ে গিয়োছলেন। পারস্যের দিকে তিনি ষখন বানা করেছেন তখন 
পথিমধ্যে পত্নী হামিদা বেগমের গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয় । 
শের শাহের রাজন ৪ 
বাবর ভারতবর্ষে যে মুঘল রাজত্বকালের স;চনা করেছিলেন, মাঝখানে পাঁচ 
ছয় বছর তাতে ছেদ পড়োছিল। হ:গায়ুন পরবতী'কালে আবার তাঁকে পুনরংম্ধার 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তবে স্বল্প রাজত্বকালে শের শাহ যে কাতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
শের শাহ হ্‌মায়ুনকে পরাজিত করে "দিল্লী আধকচর করে এদেশে আফগান- 
জাতীয় শ;রবংশীন্প শাসনের সভনা করেছিলেন। তাঁর বঃদ্ধিমত্তা ও চাতুর্খ 
ছিল অসাধারণ এবং এই শান্তর দ্বারাই তন দল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে 
পেরেছিলেন ।. পরে শাসক হিসাবে তান মে কৃতিত্বের পাঁরচয় দিয়ে গিয়েছেন 
তা সর্বকালের স্বজনের কাছে নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয় । শের শাহ বুঝতে 
পেরোছলেন যে, প্রজাদের মঙ্গল সাধন করতে না পারলে রাজত্ব বেশখাদন 
চালানো সম্ভব নয়। একজন খাঁটি মুসলমান হলেও তান শাসন পরিচালনার 
ক্ষেত্রে নিজেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির উধের্ব তুলে নিয়োছলেন। ইসলাম ধর্মের 
গোঁড়ামি ত্যাগ করে [তান জনকল্যাণমূলক শাসন গুবত'ন বরে প্রজাদের শ্রম্ধা 
অজন করেছিলেন ॥ 
রাজদ্ব-সংকান্ত বিষয়ে শের শাহ কতকগ: বাল দ্ছায়। নতি নিধরিণ করোছলেন 
যার দর;ন প্রজারা যথেণ্ট লাভবান হয়েছিলেন। ব্যবসা-বাণজোের উন্নাত, 
রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতির সাহায্যে তান দেশের 
অর্থনোতিক উন্নতির পথ সুগম করে তুলোঁছলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, ণের শাহ প্রবর্তিত শাসন-ব্যবন্থার মৌলিক নাতগুলো পরবর্তা- 
কালের কৃতী সম্রাটরা গ্রহণ করেছিলেন । 
হুমায়ন কর্তৃক মুঘল রাজ্যের পুনর,দধার ঃ আকবর £ 
শের শাহেরজীবদ্বশায হুমায়ুন এদেশে ম্ঘল রাজত্বের পুনঃগ্রাতষ্ঠা করতে 
পারেননি ৷ কিন্তু শের শাহের বংশধরেরা তেমন সুযোগ্য ছিলেন না। এর 
পরিণত হিসাবে তাঁদের আমলে হুমায়ুন পারস্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং দিল্লীর মসনদে আবার নিজেকে প্রাতষ্ঠা করতে সমর্থ হন। 
১৫৫৫ প্রীন্টান্দে হুমায়ুন সরহিদ্দের যুদ্ধে িকম্দার সুরকে পরাজিত করে 


ভারতবব ৩৭ 


দল আঁধকার করেন। তবে তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করতে পারেনান। 


অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু 
হয়োছিল। 

হুমায়ুনের মৃত্য সংবাদ 
পাওয়া মাত্র বর্তমান পাঞ্জাবের 
গুরুদাসপুর অগ্চলে অবস্থিত 
কালানৌর দ্গে আকবরের 
রাজ্যাভিষেক হয়। সেই সময় 
হূমায়নের জনৈক বন্ধু বৈরাম 
খান আকবরের অভিভাবক 
ছিলেন। আকবরের সিংহাসনকে 
দিন্কপ্টক করতে গিয়ে বেশ 
করেকটি যুদ্ধে তাঁকে লিস্ত হতে 
হয়েছিল। আদিল শাহের আকবর 
হিন্দ; সেনাপতি হিম: ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছেন। 
এমতাবস্থায় পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ ) হিমুকে পরাজিত করে 
বৈরাম খান আকবরকে সিংহাসনে দ্ছাপন করেন । 

১৫৬৪ গ্রাঁণ্টাব্দে আকবর নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করে রাজাজয়ে প্রবৃত্ত 
হন৷ তিনি একে একে ভারতের এক বি্তীর্ণ অণ্চলে?নজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মুঘল 
রাজ্যকে সাম্রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন । তানি উত্তর, পূর্ব পশ্চিম ও 
দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ জয় করেছিলেন । রাজ্য বিস্তার করতে গিয়েআকবর 
সব্দা যে রণনগতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তা মোটেই নয়। বরণ প্রতিপক্ষের 
আত্মনম্পণ লাভ করবার পরে ‘তান তাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ 
করতেন না! আকবর রাজপ?তদের প্রতি শেষোক্ত নত গ্রহণ করেছিলেন । 

আকবর বিজেতা 1হসাবে খ্যাতিমান ছিলেন, িম্তু একজন শাসক হিসাবে 
[তান ছিলেন মহান। তিনি রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত হননি, সুশাসন প্রবর্তন 
করে রাজ্য রক্ষা করতেও আগ্রহী ছিলেন। সুশাসনের জন্য তান ব্যান্তগতভাবে 
গাসনব্বদ্থা পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতেন। 

_বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি সমতানীতি মেনে চলতেন। আকবর ধর্মপ্রাণ 
মুসলমান হলেও কোন প্রকার ধমনী গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি । [তান সব 
ধর্মমতের সারাংশ নিয়ে নতুন ধর্ম প্বীন-ই-ইলাহা, প্রবর্তন করেছিলেন । 


৩৮ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


আকবরের ম.ত্যুর পরে তাঁর পাত্র সেলিম ‘জাহাঙ্গীর’ উপাধি গ্রহণ ক'রে 
দিল্লীর [সিংহাসনে আরোহণ করেন৷ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাণা প্রতাপের 


== আকবরের জাম্াজ্য 


আকন নদ 


পদুত্র অমর সিংহ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা 
রাজত্বকালেই আবার কান্দাহার মুঘল সাম 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তেমন কোন 


স্বীকার করেছিলেন । বিদ্তু এই 
জ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । 
গুরত্পূণ ঘটনা ঘটোন। তানি 


৩৯ 


আরামাপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। তান তাঁর পত্নী নঃরজাহানের উপর শাসনভারের 


হি 
০৮২২২ 


2২ ol টি ১ 
২ আন ০ ১ পু 
দর, সহ a 


? আকবরের সমাধি ? 
দায়িত্ব অর্পণ করেন। জাহাঙ্গীর প্রজাবৎসল ছিলেন । অন্যান্য ধর্মে'র প্রতি 


তাঁর শ্রচ্ধা ছিল। ) 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে তাঁর পাত্র শাহজাহান মুঘল সম্রাট হন। 


শাহজাহান কাদ্দাহারকে মুঘল শাসনভুন্ত করবার চেণ্টা করে ব্যর্থ হয়োছিলেন। 
তবে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগ:লে আবার মুঘল সম্রাটের আনুগত্যাধীন হয়ত 
শাহজাহান অকারণে রন্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকাল 
সাংস্কাঁতিক উন্নাতির জন্য প্রসিদ্ধলাভ করেছে। 
আওরগ্রজেব ও মুঘলশাসনের অবনতি £ 

শাহজাহানের পাত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন মু্ঘলদের মধ্যে শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট । 
শাহজাহানের জীবশ্দশাতেই তাঁর চার পনুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মহ্রাদ 
দসংহাসনাধিকার নিয়ে বিবাদ এ 
শুরু করেছিলেন। এই ল্রাতৃ- 
বিরোধে অন্যান্য ভ্রাতাদের 
বতাড়ত ও হত্যা করে আওরঙ্গ- 
জেব বুদ্ধ পিতা শাহজাহানকে 
কারারুদ্ধ করে দিল্লীর সিংহাসন 
আধিকার করে বসেন। 

আওরঙ্গজেব মনের সংকীর্ণতা 
ওধমণয় গোড়ামির উদর উঠতে 
পারেন নি। তান কাউকে 
যেমন বিশ্বাস করতেন না, 
তেমনি অমুনলমান ব্যক্তিদের 
পাতি তিনি উদার মনোভাব গ্রহণ কবেননি। তাঁর এই ভ্রান্ত নীতির ফলে 


আওরঙ্গজেব 


টি বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


মুঘল সান্রাজ) গবশেবভাবে ক্ষাতগ্রচ্ত হয়োছল। আওরঙ্গজেব তাঁর দীর্ঘ 
পণ্জাশ বছর রাজত্বকাল কেবল য্দ্ধ-বিগ্রহ করেই কাটিয়েছিলেন। উত্তর 
ভারতের 'বাঁভন্ন সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ-ভারতে বিদ্রোহ দেখা দলে তা দমন 
করতে আওরঙ্গজেবকে বিশেষ বেগ পেতে হয়োছল। 


আওরঙগজেবের অনব্দার নীতি ম:ঘল সাম্রাজ্যের ভাতকে দূর্বল করে 
দিয়োছিল। মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, সংনামণ প্রীতি সম্প্রদায়ের মানুষ একে 
একে বিদ্রোহ হয়ে উঠলে কেন্দ্রীভূত শান্তশাল' মুঘল সাম্রাজ্য কেবল আঘাত 
তং হয়নি, দ্রুত তা পতনের দিকে ধাবিত হয়োছল। এর পাঁরণাঁত হিসাবে 
লক্ষ্য করা যায় যে, আওরগ্গজেবের মৃত্যুর পণ্াাশ বছরের মধ্যেই মুঘল 


সাম্রাজ্যের আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। ১৭০৭ প্রাঁষ্টাব্দ্রে আওরধ্গজেবের 
মৃত্যু হরোছিল। 


মুঘল শাসন-ব্যবন্থার প্রধান প্রধান বৈশিণ্ট্য 8 মুঘল শাসন-ব্যবগ্থার যে 
ভিত্তি মহামতি আকবর দ্থাপন করেছিলেন, দীর্ঘ মূঘল শাসনে তার মুল 
কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল বলা যেতে পারে! মুঘল বাদশাহ বেশ কয়েকজন 
দক্ষ কর্মচারীর সাহায্যে শাসন-ব্যবন্ছা পাঁরচালনা করতেন। মুঘল রাজস্ব- 
ব্যবদ্ছাও স্থানয়শ্তিত ছিল । নগদ অর্থ বা শসোর দ্বারা করবাবদ পাওনা টাকা 


মিটিয়ে দেওরা চলতো । মুঘল শাসকরা স্বেচ্ছাচারী হলেও সর্বক্ষেত্রে যে 
স্বৈরাচারী নীতি অনুসরণ করতেন তা বলা যায় না। 


মুঘল আমলে ভারতবধাঁয় সমাজ মোটামুটিভাবে দ:ভাগে বভন্ত ছল বলা 
যেতে পারে; যেমনঃ অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ । আঁভজাত 
সম্প্রদায়ের মানুষ বিলাস-বাসনে নিমগ্ন থাকতেন, অন্যাদকে সাধারণ মানুষের 
অধিকাংশই ছল কৃষক ও শ্রামক শ্রেণীর মানুষ । তারা আঁত কণ্টে নিজেদের 
জীবিকা অঙ্গন করত । বিদেশী পর্যটকদের সকলেই মুঘল আঁভিজাতদের এধ্ব্য 
ও [বলাসের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়োছলেন। মুঘল আমলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
বলতে ব্যবসায়ী, পাঁণ্ডত, পুরোহিত শিল্পী প্রভূতিকে বোঝাত। এই সম্প্রদায় 
আ্থি‘ক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হলেও তাঁরা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতেন না। 
মুঘল আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল হিন্দ মুসলমানদের মধ্যে 
প্রীতির সম্পক্ণ। আওরঙ্গজেব প্রমথ কয়েকজনের অন:দার নীতি সত্বেও একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ষে, অধিকাংশ মুঘল সগ্রাটই ধর্মীয় উদারনগীত 


ভারতবর্ষ ৪১ 
অবলম্বন করার হিশ্বু-ম:সাঁলম মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল । হশ্দু-স:সল- 
মানবের মধ্যে অবাধে মেলামেশা, বিবাহ প্রভ্ীতর ফলে উভয় ধমই পরস্পরকে 
প্রভাবিত করোছল। হিন্দুরা ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে সম্রাটের দরবারে চাকরী 

I শনতেন, আবার মুসলমানরা হন্দু-সাঁহত্য সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখাতেন । 


মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে হলে গবদেশী পর্যটকদের বর্ণনার 
উপর অনেকখানি নির্ভ'র করতে হয় ! সেই আমলে জিনিসপন্রের দাম ছিল খুবই 
সম্তা। চাল, ডাল, তাঁরতরকারা জুলভে পাওয়া বেত। দেশী পধণ্টকদের - 
প্রায় সকলেই দামের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন ॥ একথা অবশ্য মনে 
রাখতে হবে যে, জনিষপন্রের মনল্য যেমন কম ছল সাধারণ মানুষের আয়ের 
জনুপাতও বর্তমানের চেয়ে অনেক কম ছিল। সেই কারণে দেশের সাধারণ 


৪২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


মানুষ যে স্বচ্ছল জীবন-ধাপন করড একথা মোটেই বলা যায় না। উপরন্তু ' 
কাঁধ ব্যবস্থায় কোনর:প পরিবর্তন না ঘটবার ফলে দেশে দ:ভি“ক্ষের ঘটনা 
প্রায়শহই লেগে থাকত । 
মুঘল যুগে একাধিক শহর গড়ে উঠেছিল । এইসব শহরের মধ্যে আগ্রা, 
ফতেপঢুর পিক্লী, লী, লাহোর প্রভৃতি প্রধান । ইউরোপের শিজ্প-নগরীর মত 
এইসব নগরী শি্প-নগরশ হসাবে গড়ে উঠলেও সেই আমলে শিল্পের 
উন্নাতর জন্য ভারত খ্যাতিলাভ করোছিল। বাংলার রেশম ও তুলাজাত দ্রব্য, 
কাশ্মীরের পশমী বস্ল আজকালকার মত দেই আমলেও ভারতের গৌরবের 
বিষয় ছিল । ভারতীয় বন্দর যেমন সুরাট, ব্রোচ, বোঁসন প্রভাত থেকে রপ্তানী 
সামগ্রী জাহাজ-যোগে ইউরোপ ও এঁশয়ার বিভিন্ন দেশে চালান যেত। 
মুঘল সম্রাটরা শি্প-সংস্কৃতির পঙ্পোষক 'ছিলেন। মুঘল যুগের 
সভ্যতার একটা প্রধান বোশিঘ্ট্য ছল হিন্দু-মুসলমান রীতি ও ভাবধারার 
অপ মিলন ও সংামশ্রণ। সাহিত্য, ধর্ম শিল্প, চিন্রকলা সব ব্যাপারেই এই 
সংমিশ্রণ পরিলাক্ষত হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বে, [হিন্দমহসলমান 
মিলনের সূচনা হয়োছিল সুলতানা যুগে এবং মুঘল আমলে তা পাঁরপণ'তা 
লাভ করোছিল। 
প্রাচীন ভারতীয় সংগীত পদ্ধাতর সঙ্গে পারাঁসক প্রভাব 'মাশ্রত হয়ে জল্ম- 
লাভ করেছিল আধরনক ?হ্দ-চ্ছানী সঙ্গীত । মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে 
যাঁরা সঙ্গীত-চর্চায় প্রাসম্ধি লাভ করোছলেন তাঁদের মধ্যে তানসেন ও রাজ- 
বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নুঘল যুগের চন্রকলার মধ্যেও 
হিন্দ; মুসলমান রীতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। বা্তাবক পক্ষে ভারতীয় 
ও পারাসক শিল্পরাঁতির সংমিশ্রণে জন্মলাভ করেছিল মুঘল [চন্তকলা। 
হযমায়:নের দরবারে দুজন প্রাসম্ধ শিল্পীর নাম মীর সৈয়দ আল এবং আবদনস 
সামাদ। ম:ঘলযুগে রাজপদতানা ও কাংড়া অণ্লে সম্পর্ণভাবে বিদেশ) 
প্রভাবম্ন্ত 'চন্রাঙ্কনরীতিও প্রচালত হয়। 
মুঘল আমলে গ্ছাপত্য ও ভাপ্কর্য শিল্প বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করোছল। 
{শিল্পের এই শাখায় ভারতবর্ষ এই আমলে যে সুনাম অর্জন করোঁছল ভারতের 
ইতিহাসে আর কোন সময়েই তা স-ভব হয়নি । দ্থাপত্যাশল্পের প্রত আকবরের 
অনুরাগ ছিল। “আগ্রার কেল্লা” ও 'ফতেপদর সিক্লী’ আকবরের রাজত্বের দুটি 
স্মরণগয় কীর্তি। তবে শাহজাহানের আমলকে মুঘল দ্থাপত্যাশজ্পের চরম 


ভারতবর্ষ 7৪৩ 


উন্নতির যুগ বলা যেতে পারে । শ্বেত পাথরের ব্যবহার ও প্রাসাদগানে গোণা- 
রূপা ও মূল্যবান পাথরের ব্যবহার সেই আমলের শিল্পরতির অন)তম বৈশিষ্ট্য 
ছিল। মোত মসাঁজদ, দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম প্রভাত শাহজাহানের 
রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ কীত। যমুনার তাঁরে শ্বে তপাৎরে নিমিতি পত্তী মমতাজ 
মহলের সমাধি ‘তাজমহল’ শাহজাহানের অমর কাত হিসাবে বিবেচিত। 
মুঘল আমলে শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নীত হয়োছল। এ 

ব্যাপারে প্রত্যেক মুঘল বাদশাহই কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন । বাবর 
তুক?* ভাষায় এবং জাহাঙ্গীর পারসিক ভাষায় তাঁদের আত্মচরিত লিখে ছিয়েছেন। 
আকবরের আমলের শ্রেষ্ঠ সাঁহাত্যক ছিলেন বীরবল। আকবরের উৎসাহে 
সংস্কৃত থেকে অনেক ধর্ম“গ্রন্থের পারাসিক ও উদুভাষায় অনুবাদ করা হয়। 
সেই আমলে হিন্দ ভাষায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি 'ছিলেন তুলসীদাস। 


মুঘল আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কীতর উন্নাতর কথা বিশেষ 
ভাবে জানা যায় দেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে। সেই আমলে যেসব 
দেশ পর্যটক এদেশে এসোঁছলেন তাঁদের মধ্যে হবিম্স, টমাস রো, বায়ে, 
টেঁভার্নিয়ে, বাটন কার্ট'রাইট প্রভাঁতর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ এ+দের প্রত্যেকেই 
প্রায় নেই আমলের কোন-না কোন বিষয় সম্পকে প্রশংসা করে গিয়েছিলেন । 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন £ঃ আওরঙ্গজেবের ম.ত্যুর অল্পদিনের মধ্যে মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়ে ওঠে । আওরঙ্গজেবের ক্ষমতালাভের সময়ই মল 
সাম্রাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক অনৈক্যের শান্তিগলি এবং প্রাতিষ্ঠানগত ভাঙ্গন 
সগন্ট হয়ে উঠেছিল। কোন একজন ব্যন্তির পক্ষে এই ভাঙ্গন সম্পূর্ণ রোধ করা 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই কথা স্বীকার করতেই হবে, যে দুরদযষ্টি এবং 
রাজনৈতিক গুণপতনের এই ধারাগরলকে অন্ততঃ বছযদনের জন্য অবরুদ্ধ 
করতে পারত তা আওরল্জেবের ছিল না। আওরজেবের দা'ক্মণাত্য ও মারাঠা- 


নগাঁত এক অনর্থক দণ্ঘনছায়ী যুদ্ধে ম্থল শিকে জাঁড়য়ে ফেলে 71878 
মারাঠাদের উনের গ্রকৃত 


সঙ্গে দাঘ'ছ্থায়ী বদ্ধত্বের সম্পর্কেও ফাটল ধরে। 

চাঁরন্র আওরঙ্গজেব অনুধাবন করতে পারেনান। দগঘন্ছায়ী যুদ্ধ এবং মারাঠা 
আক্রমণে দাক্ষিণাত্য অর্থনগীত সম্পূর্ণ বিগত হয় । সামাগ্রকভাবে মুঘল 
অর্থনীতি অনুৎপাদক যুদ্ধে ক্ষীতগ্রচ্ত হতে থাকে । আওরঙ্গজেবের এই রাজ- 
নোতিক ভুলভরান্তি সত্বেও উত্তর ভারতে মুঘলশাসন তখনও শান্তশালন {ছল এবং 


জনসাধারণের কল্পনায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতিও ছিল দট)। আওরঈজেবের 


৪৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ময় নাত মুঘল রাজশান্তকে শুধু হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তাই নয়, 
উপরন্তু রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে যে সব শ্তিগণল মুঘল সাম্রাজ্যের 
দবরুদ্ধে ছল তাদের হাতও শান্তশালী করে তোলে । 
ব্যান্তগতভাবে আওরঙ্গজেব দক্ষ শাসক ছিলেন; কিন্তু তাঁর চাঁরত্রে ছিল 
?কছ। দোষ ভরাট, যেমন কারুর ওপর ভান আস্থা রাখতেন না এবং সান্দ্ধ 
চত্ততা সম্রাটের ব্যান্তগত দায়িত্বের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছিল । কিন্তু 
আওরঙ্গজজেবের পরবর্তী'কালের সম্রাটদের মধ্যে এই ব্যান্তগত যোগ্যতার অভাব 
ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট । একের পর এক দুর্বল সন্রাটের শাসন মূঘল সাম্রাজ্যের 
কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শিথিল অবস্থাকে স্পস্ট করে তুলোছল। কেন্দ্রীয় শাসনের ' 
এই দর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়োছিল বৈদোশক আক্রমণের ঢেট। বদ্তুতঃ ভারতে 
ববিতা সমস্ত সাম্রাজ্যের পতনের পছনে যে কারণাঁট আনবার্ধভাবে কাজ 
করেছিল তা হ’লো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বৈধোঁশক আক্রমণ । মুঘল 
: শাসনের ক্লমাবনাঁতর পর্যায়ে এই বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঁত্বর 
উপর আঘাত হানে । 


মুঘল শাসন-ব্যবচ্ছার অন্যতম স্তম্ভ ছিল আভজাত সম্প্রদায় । 
আওগুরঙ্গজেবের পরবতর্মকালের দুর্বলচেতা সম্রাটদের শাসনকালে এই আঁভজাত 
সম্প্রদায় অত্যন্ত শান্তশালী হয়ে ওঠে । ব্যান্তগত এবং গোষ্ঠীগত স্বা্থণসাদ্ধর 
জন্য মুঘল রাজদরবারে অনবরত চলতে থাকে আঁভঙ্জাত সম্প্রদায়ের চক্রান্ত । 
যেহেতু মুঘল শাসনব্যবদ্া ছিল কেন্দ্রীভূত, স্বভাবতই প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত 
যোগ্য সম্রাটের ! সম্াটরা অযোগ্য হওয়ার ওমরাহরাও চেষ্টা ক'রোঁছিলেন এই 
অভাব পূরণের, কিন্তু তাঁরাও বার্থ, ব্যক্তিগত অসাফল্য এবং প্রাতণ্ঠানগত 
পতন একই সঙ্গে যৃন্ত হল। 


কেন্দ্রীয় শাসনের দ:বলতায় যে রাজনোতিক শুন্যতা দেখা দিয়োছল তার 
ফলে বাভন্ন প্রান্তে মুঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা বদ্ধ পেতে 
থাকে। মারাঠারা আগেই শান্তশালী হ'য়ে উঠোছল। তার সঙ্গে যুক্ত হ’লো 
জাঠ, আফগান, শিখ এবং দাক্ষিণাত্যে আঞ্চালক শান্ত বিকাশের প্রচেষ্টা । সুবা 
বাংলায় মু্শি'দকুলি খাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রায় স্বাধীন আঞ্ালক নেতৃত্বের উদ্ভব 
হয়। ইংরেজরা এদেশে আগেই ব্যবসা ক'রতে এমোঁছল। কেণ্্রীয় শান্তর 
দুবলতার সুযোগে রাজনৈতিক শত্তিকে প্রাতণ্ঠার প্রথম সুযোগ পেল ১৭৫৭ 
গ্রাণ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদোল্লাকে পরাস্ত করে। 


ভারতবর্ষ BG 


(খ) ভারতে ইউক্লেপ'য় বাঁণকদের আগমন ৪ 
পতুত্গীজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সঙ্গে সরাসার জলপথে যোগাযোগ স্থাপন 
করোঁছল। ১৪৯৮ প্রাণ্টাব্দে পর্তু“গাঁজ নাবিক ভাদ্কোন্ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের 
কালিকট বন্দরে উপাচ্ছিত হন। কিম্তু তখন কালিকটে আরব বাঁণকরা ব্যবসা- 
বাণিজ্যে বিশেষ প্রভাবাবিগ্তার করেছিল । তাদের সঙ্গে পতুগঁজদ্বের বিবাদ শুর 
হয় এবং কাঁলকটের শাসক জামোরনও পর্তুগীজদের বিরোধিতা শুরু করেন । 
ভারতে প্রকৃত পর্তুগীজ ক্ষমতা বিস্তার যান করান তাঁর নাম আলফানসো দ্য 
আলবুকাক'। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ তিনি ভারতে পতুগিণজদের গভর্ণররূপে আসেন । 
তান ১৫২০এনজ্টাথ্দে বিজাপরের 
সুলতানের কাছ থেকে গোয়া 
আঁধকার করেন। আলবুকাক 
মুসলমানদের উপর অত্যাচার 
চালয়োছলেন।তাঁন পতু'গীজদের 
এক শান্ুশালগীনৌ শান্তুতে গারণত 
.করেন। গোয়া, দমন, দিউ, 
সলসেটি, বেসিন,বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
অঞ্চলে সান থোম, বাংলাদেশে 
হুগল? অগ্চলপতুগিজদেরব্যবসা- 
বাণিজ্যের বেশ্দুন্ছল ছিল । 


পতুর্গীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য আলববকার্ক 
উন্নীত অন্যান) ইউরোপাঁয় বণিব দের ঈর্ঘান্িত করে তোলে! ১৬০০ গাহ্টাব্দে 
ইংরেজ ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোদ্পানগ ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য অনুমতি 
পেয়োছিল। ১৬০২ ঘন্টাদ্দে ওলপ্রাজরা ইউনাইটেড ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
গঠন করল! ১৬৬৪ গ্রণষ্টান্দে ফ্রাম্সের নেতা কোলবাট” ফরাসী ইণ্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানগ গঠন বরেন। এই কোম্পানী পরবর্তাঁকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করোঁছল । জামান অসটেণ্ড কোম্পানী এবং সুইডেন 
সুইডিস ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেছিল। 

কালক্রমে দেখা যায় যে, এই সমস্ত বিদেশী বণকদল ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও 
দেশের রাজনোতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে । কালক্রমে বিদেশী 
বাঁণবদের এদেশে রাজ্যদ্থাপনের বাসনা দেখা যায়। একদল অপর দলকে 


৪৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


দবতাঁড়ত করবার চেষ্টা শুরু করে এই সমস্ত বিদেশী বাঁণকের দল অনেক 
সময় দেশীয় বাণকদের উপর জুল্‌ম করতো । যেমন ১৬১২ ধ্রাঁচ্টাব্দে {বিদেশী 
বাণক দমড্‌লটন সুরাটের বাঁণকদের কাছ থেকে জোর করে ক্ষাতপুরণ আদায় 
করোছিলেন। সেকালে সম:দ্রের উপর সুলতান বা সম্রাটদের কর্তৃত্ব ও 'নয়ন্ভুণ 
ধৃশীথল থাকায় বিদেশী বাঁণকদল দেশীয় বাঁণকদের উপর অত্যাচার করবার 
সুযোগ পেয়েছিল। ইাঁতমধ্যে এই সমস্ত বিদেশ বাঁণকদের ভাগ্যাকাশে পারবর্তন 
দেখা যায়। পর্তুগাীজদের ক্ষমতা ও প্রীতপাঁত্ত ভ্রমশঃ হাস পায়। অবশেষে 
ইংরেজ, ফরাসী ও ওলল্বাজ বাঁণকদের মধ্যে প্রা তথবান্ছিতা এক প্রবল আকার 
ধারণ করে। কখনও কখনও ইংরেঞ্ররা ফ্রান্সের বিরুষ্ধে ওলন্দাজদের সণ্যে 
জোট বাঁধে, আবার কখনও কখনও ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ওলন্দাজের বিরুদ্ধে একত্র 
হয়োছিল। শেষপর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যেই প্রাতিদ্বন্ছিতা সঈমাবম্থ হয় 
এবং ফ্কান্সকে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয় । 


ভারতের বোদ্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা ইংরেজদের ব্যবসার কেন্দস্থল ছল; 
অপর পক্ষে ফরাসীদের পাঁণ্ডচেরী, 
চ্দননগর, মাহে,কারিকল প্রভাত অল 
ব্যবসার কেন্দ্রচ্ছল ‘ছল । ফ্রান্স অপেক্ষা 
ইংলণ্ডের সম্পদ অনেক বেশী ছিল। 
তাদের কার্যকলাপে সরকারী হস্তক্ষেপ 
কম ছিল। কিন্তু ফরাসী কোম্পানির! 
ওপর সরকারের কর্তৃত্ব ছিল বেশী 
যাই: হোক, পাঁণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের 
গভর্নর হয়ে আসেন ভুপ্পে॥ ভারতবর্ষে 
তিনি ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের 
পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন। খুব 


রর ডূপ্লে 
স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজদের সঙ্যে ফরাগীদের প্রাতিদাৎ 


ইংরেজদের প্রধান কর্ণধার ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ । ফ্রান্স ও ইংল্যাপ্ডের মধ্যে এই 
সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল ছিল দক্ষিণ ভারতের কণণটক অঞ্চল । 
ছিলেন আনোয়ারউদ্দীন ৷ পর পর তিনবার ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ 

হয় _প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ, দিতীয় কর্ণাটক যুণ্ধ এবং তৃতীয় ক্ণটক যুদ্ধ । 
প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে ডপ্লে ইংরেজদের বিরুদ্বে যথেষ্ট সাফল্য অন 


ন্বতা শুরু হয়। 


কর্ণটকের নবাব 
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করেন। কিদ্তু শেষপর্যন্ত তান পরাজিত হন এবং দ্বদেশে ফিরে যান। 
ইংল্যান্ডের পক্ষে রবার্ট“ ক্লাইভ ফরাসাদের পরাজয়ের জন্য বিশেষভাবে কাত 
অর্জন করেন। [তানি শুধুমাত্র কর্ণণটকে নয়, পুর্ব ভারতে বাংলাদেশেও 
আধিপত্য বিস্তার করেন। তান বাংলাদেশে সরাজদোল্লাকে (১৭৫৭ প্রঃ 
২২শে জুন) পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। সিরাজের পতনের পর 
বাংলাদেশে ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পাঁরণত হয় । ১৭৬৩ প্রাঁচ্টান্দে 
ফরাসারা সম্পূর্ণরংপে পরাজিত হ'লে ভারতবর্ষে ফরাসাদের সাম্রাজ্য ছ্থাপনের 
বাসনা চিরতরে বিল:গ্ত হয় । 


মারাঠাদের ক্ষমতা [বস্তার ঃ মারাঠা শান্তর প্রাতণ্ঠাতা ছিলেন শিবাজগ। 
শিষাজ্জী আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুষ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং নিজের স্বাধন- 
| নতা বজায় রেখোঁছলেন। শিবাজীর 
মত্যুর পর তাঁর পত্র শচ্ভুজা মারাঠা- 
দের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন । কিণ্তু তান 
শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের নিকট পরা- 
জিত ও নিহত হন। শম্ভ্ুজীর শিশু 
পুত্র সাহু ও রাজারামকে আওরঙ্গজেব 
দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং বন্দী করে 
রাখেন ৷ রাজারাম পলায়ন করেন এবং 
জিজিওতে আশ্রয় গ্রহণ করেন. আও 
রঙ্গজেব জিজিও অবরোধ করেন, এবং 
দাঁঘণদন যুদ্ধ চলার পর তা অধিকার 
. . করেন। আওরঙ্গজেবজীবিতকাল পর্যন্ত 
মারাঠার্দের সণ্গে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে বার্থ 
হন। ১৭০০ গ্রাঁচ্টাব্দে রাজারামের ম;ত্যু হয় । তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ তাঁর 
শিশু পুত্র শিবাজীর (তৃতীয় ) অভভাবকরূপে কাষ'ভার গ্রহণ করেন। 
ইতিমধ্যে মারাঠারা বেরার, মালব, গুজরাট, বরোদা প্রভূত রাজ্যে ক্ষমতা 
বিস্তার করতে শুরু করে । ১৭০৭ প্রীষ্টাব্দে আওরঞ্গজেব মারা যান। 


আওরঙ্জেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সম্রাট হন। তাঁর অন্যতম পরামর্শ 
দ্রাতা জুলাফকার আল সাহ:কে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে সগ্রাটকে অনুরোধ 
করেন। সাহ: ছাড়া পেয়ে মহারাষ্ট্রে ফিরলে তারাবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর গহযৃগ্ধ : 


৪৮ বর্তমান যুগের হীতিবৃ্ 


শুরু হয়। দীর্ঘকাল এই গৃহযুদ্ধ চলোঁছল। অবশেষে সাহ: জয়লাভ করেন 
এবং এই জয়লাভের জন্য সাহুকে | 
যান বশেষভাবে সাহায্য করেন 
তাঁর নাগ বালাজী বিশ্বনাথ। সাহু 
১৭১৪ ধষ্টাব্দে বালাজী দিদ্বনাথকে 
পেশোরা (প্রধানমন্ত্রী ) পদে নযুন্ত 
করেন। এরপর দেখা যায় পেশোয়া 
প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন এবং ছত্রপাঁত ' 
অর্থাৎ মারাঠা রাজ্য ক্রমশঃ দুবল হয়ে 
পড়ে। ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট 
বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ফারুখ- 
শিয়ার সম্রাট হন! তাঁর শাসনকালে 
আবদ্ধললা ও হ:সেন আলা নামে দুজন বাহাদুর শাহ 

আতিজ্জাত শ্রেণীর কম'চারা 'দিল্লগতে শীন্তশালগ হয়ে উঠেন। কার্খাশয়ার 
হুসেন আলীকে জন্দ করবার জন্য মহারাষ্ট্রে পাঠান ॥ সাহ; ও হুসেন আলীর 
মধ্যে এক চুণ্তি স্বাক্ষরিত হয়৷ সাহ: কারখেশিয়ারকে দিল্লীর সম্লাটরূপে মেনে 
নেন এবং মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশম:খণ 
আদায়ের অধিকার লাভ করে ! ১৭২০ গ্র্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর 
পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদ গ্রহণ করেন! 


মধ্ঘল সামাজ্যের পতনের পর স্বাধীন হন্দু রাজ্য গঠন করা বাজীরাওয়ের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত হিন্দ; রাজাদের সমর্থন পাবার জন্য তান হিন্দ; 
রাজ্য গঠনের আদশ' গ্রহণ করেন। যখন তিনি মালব রাজ্য আরুমণ করেন 
তখন সমন্ত হিন্দ; রাজারা তাঁকে সাহায্য করেছিল। গহযুষ্ধের স্থযোগ নিয়ে 
তান গুজরাট অধিকার করেন । ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট বাজখরাওরের ক্রমাগত 
রাজ্যজয়ে শঙ্কিত হয়ে নিজাম-উল-মলককে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
ভূপালের যুগ্ধে নিজাম পরাজিত হন। এর ফলে মুঘলরা মালবে মারাঠা 
অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাজীরাও সলসোঁট ও বোঁসন অঞ্চল থেকে 
পতুগাঁজদের বিতাড়িত করেন । 


বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পরতাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবালাজশ বাজণীরাও ১৭৪০ গ্রণ্টাব্দে 
পেশোয়াপদে নিষন্ত হন। বালাজা বাজীরাও তাঁর পিতার 'হদ্দুরাজ্য গঠনের 


ভারতবর্ষ ৪১ 


আদর্শ: পাঁরত্যাগ করেন। তিনি এরজন্য রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু 
রাজাদের সমর্থন লাভে বত হন। “তান 
নিজামের বিরুদ্ধে উদগীরের যুদ্ধে জয়লাভ 
করেন । ইতিমধ্যে এক বিরাট বিপদ ভারতবর্ষ“ 
এবং মারাঠা সাম্রাজ্যে দেখা দেয়। নার 
শাহ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
১৭৫৯ শ্রাষ্টাম্দে {তাঁন আত সহজেই পাঞ্জাব 
অঞ্চলে প্রবেশ করেন ॥ দই মারাঠা নেতা 
নাঁদর শাহ মহাদাজী 'সান্দয়া এবং টুকাজী হোলকর তাঁকে 
প্রতিহত করতে ব্যর্থ হ'ন॥ অবশেবে ১৭৬১ প্রাঁচ্টাব্দে মারাঠা সেনাবাহিনী 
পাণপথের প্রান্তরে আফগানদের বির;দ্ধে মিলিত হয়। ইতিহাসে এই বুদ্ধ 
'পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। বালাজ? বাজীরাও পরাজিত হন্‌ এবং 
ইহার অঙ্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। একথা সত্য যেতৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে 
মারাঠারা প্রবলভাবে ক্ষাগ্রস্ত হয়োছিল এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিন্তু মারাঠা শান্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি। অঞ্পকাল 
পরেই মারাঠারা পুনরায় তাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল । 
॥_ ?শিখদের উত্থান £ শিখদের উত্থানের জন্য প্রধান কাতিত্ব রণাঁজৎ. সিংহের 
প্রাপ্য। তাঁর পিতার নাম ছিল মাধো সিংহ । রণজিৎ সিংহের যখন মাত্র বার 
বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতার 
মৃত্যু হয়। প্রথম দিকে শিখদের 
মধ্যে কোন এক্য ছিল না । তারা 
দবাভন্নগোষ্ঠীতে বিভন্তছিল।এক 
একাট দলকে মিসল্‌ বলা হত। 
রণাজৎাসংহষে গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন তার নাম ছিল 'সুকার 
চাঁকয়া*। বিভিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে 
রণাজৎ একতা এনোছলের এবং 
‘সুকার চাঁকয়া” গোষ্ঠী তাঁর 
নেতৃত্বে শিখদের উথানে প্রধান 
ভরা গ্রহণ করোছিল। রণাঁজৎ সিংহ 
রণজিৎ অঙ্পবয়স থেকেই বাঁর যোদ্ধা ছিলেন। 'তাঁন কাবুলের শাসক 


৪ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


জামান শাহকে পাঞ্জাব আক্রমণ করার সময় সাহায্য করেছিলেন । এতে সম্ভুণ্ট 
হয়ে জামান শাহ রণজিৎ ?সংহকে লাহোরের শাসনকতণ নিষুন্ত করেন । 
রণাঁজতের তখন বয়স ছল মাত্র উনিশ বৎসর । ‘তান তাঁকে ‘রাজা’ উপাধি 
দিয়োছলেন। কিম্তু রণজিৎ শীঘ্রই আফগানদের নিয়্ণ ছিন্ন করেন এবং 


সমগ্র পাঞ্জাব ও কাণ্মীর অণ্যলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। ইউরোপণয় 
1সনানায়কদের সাহায্য তিনি এক শক্তিশালী সেনাবাহন? গড়ে তোলেন। 


কিণ্তু রণাঁজতের সাফল্যে ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠোঁছল। লঙঃ মিন্টো 
চাল'স মেটকাফকে রণজিতের কাছে প্রেরণ করেন। ৫ণভিতের ক্ষতাবিস্তার 
রোধ করা ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রণাঁজং সিংহ ইংরেজদের সঙ্গ 
১৮০৯ খরান্টাব্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'অমৃতসরের চুক্তি’ নামে । 
পরিচিত ৷ এরগ্রর ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর কোন যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু “রণজিৎ 
সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা একাদিন সহঃগ্র ভারতবর্ষে“ নিজেদের 
সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে । ১৮৩৯ াষ্টান্দে রণজিতের মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্য 
প্রবল বিশঞ্খলা দেখা দেয়। . 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিভার 
লুল লু 

(ক) প্রথম স্তর £ঃ ১৮১৪ শ্রাস্টান্দ পর্ঘন্থ £ | 

আওরঞ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাত্রাজ্য দূত ধ্বংসের পথে এরঁগরে 
চলেছিল । দেশের সবন্র অরাজকতা ও িশ্‌ঙ্খলা শুর হওয়ার একে একে 
ধৃবাভন্ন অুলের আগ্টালক শাসনকর্তা এবং বাভিন্ন জাতির মানুষ স্বাধীন হয়ে 
পড়তে থাকে। এইরূপ পাঁরাচ্ছাততে ইংরেজদের ইণ্ট ইণ্ডরা কোম্পানি 
- ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল । 

ইংরেজদের ভারতে প্রাতষ্ঠালাভের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ॥ এখানে 
দীঘখদন ধরেই ইংরেজ কোম্পানি লাভজনক -ব্যবসা চালিয়ে আাছল॥ জব 
চার্ণক কাঁলকাতা পত্তন করায় এখানে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজাও দ্রুতগাঁততে 
চলতে থাকে। কাঁলকাতা নগরী পত্তনের সাথে 
সাথে এখানকার বাবসা-বাণিজ্যও বাড়তে 
লাগল। এখানকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে 
কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ গড়ে 
তুললো ৷ এই দূর্গ ভারতে ইংরেজদের শান্তিকে 
যে অনেকখাঁন বাঁড়য়ে তুলোঁছল সেকথা 
সহজেই অনুমান করা যায় । 

বাংলায় স্বাধীন নবাবণর সুচনা হয়েছে 
নবাব মুশিণ্দকুলী খানের সময় থেকে । তান 
দ্বল্লীর বাদশাহকে বাৎসাঁরক খাজনা পাঠাতেন 


সরাজবৌল্লা ' 
বটে, কণ্তু অন্যান্য ব্যাপারোভীন একজন স্বাধীন নবাবের মতই চলতেন। সেই 
হয়ে পড়োছল । নরাব আলিবদর্শ * 


সময় থেকে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ক্ষণ 
খানের আমলেও এই অবস্থার কোনো বাঁতিক্রম ঘর্টোন । কিন্তু আদলিবদাঁ খানের 
পরে তাঁর পৌন্ন সিরাজদ্দৌল্লা যখন বাংলার নবাবপদ লাভ করেন তখন থেকে 
জজ কোম্পানির সঞ্চে তাঁর নানা অজ্হাতে বিরোধ দেখা দেয়। সিরাজ 
ব্যান্তগত কারণে অনেক দন থেকেই ইংরেজদের ওপর বিক্ষ্ধ ছিলেন । কিন্তু 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার এবং গসরাজের শুপক্ষকে সাহায্য করা নিয়ে 
তাঁর সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানর বিরোধ এক ঢরন আকার ধারণ করোছুল। 
১৭৫৭ গ্রীন্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব 1সরাজদৌল্লা ইংরেজদের কাছে 


পা পরাস্ত হন! প্রধান দেনাগাঁত মীরজাফরের িদবাস্ঘাতকতার 


ইধরে 


৫২ বতমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ফলে সৈন্যসংখ্যা বেশ] থাকা সত্বেও নবাবের সেন্যবাহিনঈ রণে ভঙ্গ দিয়েছিল? 
পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হওয়ায় বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজরা শান্ত- 
শালী হয়ে ওঠে । ইংরেজরা বাংলার নবাবপদে নিজেদের মনোনঈত প্রারথ 
বসাতে থাকে । অতঃপর ইংরেজরা মরজাফরনকে [সিংহাসনে বসায় । 
মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজরা নানাভাবে অথ সংগ্রহ করতে থাকে । 
ইংরেজ কুঠির প্রধান লর্ড ক্লাইভ এইনাত্রে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদার করেছিলেন। 
তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা নানা 
অজুহাতে নবাবের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় 
করতে থাকে তাকে “পলাশী লুট” বলা হয় ॥ 
অল্প কথায় বলতে গেলে, পলাশখর যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে বাংলার নবাব ইংরেজদের হস্তে 
প.স্তুলিকায় পারণতহন এবং'তাঁন ইস্টইপ্ডিয়া 
কোম্পানির অর্থ সংগ্রহের উৎস হয়ে ওঠেন। 


মগরজাফরের পরে নবাব মশরকাণিম যখন 
মীরজাফর [সিংহাসনে আসীন হন তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানিকে দবপদে পড়তে হয়েছিল। কারণ মশরকাশিম কোম্পানির ক্রমাগত 
অর্থের দাবি পূরণ করতে অসম্মত হয়োছলেন। কেবল তাই নয়, মণরকাশিম, 
কোম্পাঁনর কর্মচারীদের অবৈধ- 
ভাবে অর্থ আদায়ের ব্যাপারেও 
আপত্তি জানানোর ফলে ইংরেজ- 
দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিন্ত হয়ে 
উঠোছিল। কিন্তু মীরকাশিম 
তাতে দিবচলিত হবার পান্ 
লেন না। তাঁর নতুনভাবে 
নবাবের সৈন্যবাহিনীকে গড়ে 
তুলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের 
জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। 
যুদ্ধে সব আয়োজন 
সম্পূ্ণ করে মীরকাশিম ইংরেজ- মধরকাশিম 
দের সঙ্গে ব্ধে লিপ্ত হন। কাটোরা, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুণ্ধে পরাজিত 
হয়ে মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউন্দোলার কাছে আয প্রার্থনা করেন ॥ 
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সেখানে তান সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে ইংরেজদের সণ্গে শেষবারের মত 
যুদ্ধের জন্য প্রচ্তুত হন। বল্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হওয়ায় 
বাংলার কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হাতে চলে যায় । 

লর্ড“ ক্লাইভ-এর নেতৃত্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে 
উঠোছল। পরবর্তা পদক্ষেপে লড'ক্লাইভ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী 
লাভ করেন (১৭৬৫ খ্রীষ্টাম্দে)। 
তান অযোধ্যার নবাবের কাছ . 
থেকে এলাহাবাদ ও কারা প্রদেশ 
আলমকে অর্পণ করেন। পাঁরি- 
বর্তে লর্ড ক্লাইভ বাৎসাঁরক ২৬ 
লক্ষ টাকা, দেবার 'বানময়ে 
বাংলা, বহার ও ডীঁড়ষ্যার 
দেওয়ানী, অর্থাৎরাজদ্ব সংগ্রহের 
ক্ষমতা লাভ করেন । দেওয়ানীর 

লর্ড ক্লাইভ সথ্গে দেওয়ানী মামলার 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করোছিল। এইভাবে কোম্পানি সুবে 
বাংলার একচ্ছত্র আঁধপাতি হয়ে ওঠে ৷ 

বাংলা, বিহার ও উড়িয্যার শাসনকর্তৃত্ব লাভের পরবত্ণকালে ইংরেজ ইস্ট- 
ইন্ডিয়া কোম্পাদন ভারতে তার কর্তৃত্বকে দূঢ়রুপে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে 
মহণশ;রের হায়দার আল ও টিপ: সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। 
তাছাড়া মারাঠাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে'নিয়ে ইংরেজরা 
ভারতবর্ষে প্রধান রাজনৈতিক শান্ততে পাঁরণত হয়। 

ভারতে ব্রিটিশ শাত্তকে প্রচণ্ডভাবে বাধা 'দিয়োছিলেন হায়দার আল ও তাঁর 
প্র টিপ: সুলতান । পর পর চারটি ইঞ্গ-মহীশংর যুদ্ধে জয়লাভ করার 
মহীশে রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হয়েছিল। 'দ্িতীয় ইঙ্গ-মহীশ:র 
যুণ্ধ চলাকালীন হায়দারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পনর টিপ: সুলতান ইংরেজদের 
ধবরোধিতায় নেতৃত্ব দদিয়োছলেন । 

ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের পথে আর এক প্রবল বাধা ছিল 
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মারাঠারা । ১৭৬১ গ্রান্টাব্দে পাঁণপথের তৃতীয় যুল্ধে পরাজিত হবার পরে 
মারাঠারা আস্তে আস্তে আবার শান্ত সয় করতে থাকে৷ 


হায়দার আলী পদ সুলতান . 
পেশোয়া মাধব রাও মারাঠাদের পুনরুজ্জীরনে এক গ্ুর:ত্বপূর্ণ ভুমিকা 


গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের প্রভাব-প্রতপাত্ত নেতাদের অস্তর্কলহের 
ফলে বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রদ্ত হয়েছিল । ইংরেজরা মারাঠাদের গৃহবিবাদে এক 
পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করে অবস্থাকে আরও জটিল করে 
তুলোছল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রথম 
মারাঠা যজ্খ শুরু হয়। এই যুদ্ধে নানা 
ফড়নবঃশের মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির 
নেতৃত্বে মারাঠারা ইংরেজদের পযর্দদস্ত 
করতে- পেরেছিল ॥ ১৭৮২ প্রীস্টাব্দে . 
সালবাইয়ের সন্ধির দ্বারা মারাঠাদের সঙ্গে 
ইংরেজদের মৈত' স্থাপিত হয়েছিল । 
নানা ফড়নবীশের পরে আবার 
মারাঠাদের পতন দেখা দের। অন্তর্ললহে 
জজর্শরত মারাঠাদের উপরে ইংরেজরা আবার 
নতুন করে আঘাত হানল। দ্বিতীয় ইণ্ণ- . নানা ফড়নবীশ 
মারাঠা বুষ্ধে মারাঠা শান্তকে ইংরেজরা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলোছিল। ভা 
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সত্বেও শেষ চেণ্টা হিসাবে মারাঠারা ভাবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে শান্ত পরীক্ষায় 
নেমেছিল ৷ এইবারও মারাঠারা পরাজিত হয়। এর প্রধান কারণ হ'ল মারাঠারা 
একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি, প্রত্যেকেই পৃথক 
পৃথকভাবে লড়াই চািয়োছলেন । এর পাঁরণাত হিসাবে মারাঠারা নিজেদের 
স্বাধীনতা হাঁরয়োছল ৷ মারাঠা রাজ্য ইংরেজদের রাজ্যতুন্ত হয়েছিল । এই ভাবে 
বলা যায় ১৮১৮ প্রগন্টাখ্দের মধ্যে ইংরেজরা প্রধান দুটো ইংরেঙ্গ বিরোধী 
শান্তিকে পদানত করতে সমর্থ হয়েছিল । 


(খ) পরবতর্খ স্তর £ ১৮৫৯ গ্রাস্টাধ্দ পর্যন্ত $ 


. ইংরেজ অধিকারের প্রথম স্তর অর্থাৎ ১৮১৮ প্াস্টাব্ৰের মধ্যে যেনব গভর্ণর- 
জেনারেল আগ্রাসী নগীত গ্রহণ করোছিলেন তাঁদের গধ্যে ল্ডওয়েলেস্‌লী ছিলেন 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । তান তাঁর “অধীনতামুলক মিত্রতা' নীতি অনুসারে একে 
একে দেশীর রাজ্যগলোকে আঁধকার করেছিলেন। পরবতীপর্যায়েলডভালহোৌসন 
তাঁর দ্বত্বীবলোপ নগতির" সাহায্যে দেশীয় নৃপতিদের রাজ্য দখল করেছিলেন । 

যাই হোক, এই স্তরে ইংরেজ শান্তর বিস্তারে দেখাযায় যে, ইংরেজরা সিন্ধু, 
পাঞ্জাব, অযোধ্যা, সম্বলপঢুর প্রভাত রাজ্য হস্তগত করেছিল। ১৮৩৯ খাস্টাথ্দে 
গসন্ধ:দেশের আমণরকে অধীনতাম.লকমিত্রতাদ্বাক্ষরকরতেবাধ্যকরা হর। কিন্ত 
এতে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদ স্পৃহা মেটোন। স্যারচালণস্‌ নেপিয়ার এর 
পরে সিন্ধু দেশে এক আভযানের নেতৃত্ব দান করেন। এই আঁভযানের ফলগ্র2াীত 
হিসাবে সন্ধুদেশ ইংরেজ রাজাভুন্ত হরেছিল। স্যার চাললস্‌ নৌপয়ার এই কাজ 
সম্পন্ন করতে গয়ে পুরস্কার হিসাবে সাত লক্ষ টাকা পেয়োছলেন। 

[সি্ধূদেশের পরে ইংরেজরা পাঞ্জাবকে পদানত করতে সচেন্ট হয়েছিল । 
এদিকে রণজিৎ সিংহের মত্যুর পরে পাঞ্জাবে ?শখনেতাদেরমধ্যেচরম অরাজকতা 
দেখা দিয়েছিল। ?শখ নেতাদের পরস্পর ববাদেদেশের আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষমতা 
আর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না। সেখানে সামরিক বাহনী ও তার 
নেতারা সর্বেসবা হয়ে ওঠেন। এই অবচ্ছায় রাণী বিদ্দান সামরিক বাহিনীকে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসাহ দিতে থাকেন। শিখরাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজরা সেখানে সৈন্যসামন্ত জড় করোছিল। দুই পক্ষে 
দ:-দুবার যুগ্ধ অনাষ্ঠিত হয়। দু-্দুবারই শিখ সৈন্যবাহিনী ইংরেজদের কাছে 
পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। চালয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে 
পরাজিত হওয়ায় পাঞ্জাব ইংরেজদের আঁধকারভুনত হয়েছিল। 


ঙ্৬ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


লর্ড ডালহৌসীর আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
ছাড়িয়ে পড়োছল । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সর্বপ্রধান শন্তিতে পারণত করবার উদ্দেশ্যে 
লড* ডালহৌসী স্বত্বাবলোপ 
নীতি ঘোষণা করেন। এই 
নীতি অনুসারে ইংরেজদের 
আশ্রিত কোন দেশীয় রাজার 
অপমুন্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর 
রাজ্য ইংরেজদের আঁধিকারভুন্ত 
হবে। এই নীত অনুসারে 
সাঁতারা, বাম্সী, নাগপুর 
ইংরেজদের আঁধকারে আসে। 
কর্ণটকের নবাব, পেশোয়া 
বাজীরাওয়ের দত্তকপ;ত্র রর 
নানাসাহেব এবং তাঞ্জোরের লর্ড ভালহৌসী 
রাজার দত্তক পুত্রের মাসিক ভাতা বম্ধ করে দেওয়া হয় । লর্ড ডালহোৌসণ 
এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজদের র্বপ্রধান শান্ধতে পাঁরণত করলেও এতে 
দেশীয় নূপাঁতিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল । 
গে) সিপাহী বিদ্রেহের কারণ, প্রকাঁত ও ব্যর্থতা ঃ 
ইংরেজরা প্রায় একশত বছর ধরে নানাকৌশলে এদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য 
গঠন করেছিল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে ইংরেজরা এদেশে বাভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মানুষ এমনাক ভারতীয় [সিপাহীদেরও,বাক্ষিস্ত করে তুলোছিল । 
এর পারণাত হিসাবে ১৮৫৭ প্রাষ্টাব্দে এক বিদ্রোহ ৱাটিশ সরকারের আঁদ্তত্থকে 
সাময়িকভাবে বিপন্ন করে তুলোঁছল। - 
রাজনোতিক দিক দিয়ে লর্ড ডালহোঁসার স্বত্বীবলোপ নগাঁত ১৮৫৭ সালের 
দ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ । ভারতীরদের কাছে লডভালছোসণীর অনুসৃত 
নীতি উৎকট সাম্রাজ্যবাদের দষ্টান্ত ব্যতীত অপর কিছু ছিল না। একে একে 
দেশীয় রাজ্যগ:লো দখল করার ফলে কেবল দেশীয় ন্‌পাঁতরাই নয়, সেখানকার 
সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়োছল। নানাসাহেব ও 
অন্যান্যদের প্রাপ্য ভাতা বন্ধ করে. দিয়ে লর্ড ডালহৌসী রাজনৈতিক অদুর- 
দার্শতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন! এর ফলে নানাসাহেব ও তাঁর স্বজাতিরা 
ইংরেজদের শুতে পারণত হয়েছিলেন। ভালহৌসার সম্ভবতঃ সবচেয়ে গাহত 
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৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ইংরেজরা ভারতে নানাবিধ সমাজ সংদ্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। এইসব 
সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য বাই হোক না কেন তা ভারতবাসীর সামাজিক রখত- 
নীতিকে যে'চড়ান্তভাবে আবাত করেছিল ভাতে কোন সন্দেহ নেই । সতীদাহ- 
প্রথার বিলোপ, বিধবাবিবাহের প্রচলন প্রভাত দেশবাসী ভাল মনে গ্রহণ করতে 
পারোঁন । তারা ভেবেছিল যে এইসবের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতীয়দের সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক এতিহ্যকে দূঢ়ভাবে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছে । এর কারণে 
ভারতীয়রা ইংরেজদের উপর [বিশেষভাবে বিক্ষু্ধ হয়েছিল ॥ 


ধর্মনৈতিক বিষয়ও ভারতীয়দের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন 
জ্াীগয়োছল। শ্রীষ্টান িশনারাদের, অর্থাৎ ধমপ্রচারকর্দের কাষক লাপ 
ভারতবাসস মোটেই ভাল মনে মেনে নিতে পারেনি। প্রণ্টান ধমপ্্রচারকরা 
জোর-জবরদাঁস্ত করে এদেশের মানুষকে ধর্মীস্তীরত করোঁছল। ভারত বাসর 
মনে তখন এই আতঙ্ক দেখা দেয় যে ইংরেজরা ভারতবাসীর ধর্মে আঘাত করতে 
উদ্যোগী হয়েছে। 


উপারউন্ত কারণে তারতবাসণ ইংরেজদের উপর যখন বিক্ষুখ্ হয়ে উঠেছে 
তখন নানাবিধ কারণে ভারতীয় সিপাহী বাহনীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা 
দিয়োছল। ব্রিটিশ সামাজোর সাঁমা বঠ্ধর সঙ্গে সন্কে ভারতীয় ?সপাহণদের 
দর-দরাস্তে যুদ্ধ করতে যেতে হত। এই কাজের জন্য ভারতীয় 1সপাহীরা 
ভাতা দাবি করলে তা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূ্ণভাবে অপ্বীকার করে। আবার 
সমুদ্রপথে ভারতীয়, সেনাদের রাহভণরতে প্রেরণ করলে গোঁড়া হিন্দুদের মনে 
দারুণ বিক্ষোভের সংণ্টি করে। কারণ হিম্বৃশাস্যের বিধান অন:সারে 
সমন্দরষান্না নিষিদ্ধ ছিল। 


সামাঁরক বাহনীর বিদ্রোহই ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বিচালত করে তুলোছল। 
ইংরেজ সরকার আতা্কত হয়েছিল। উত্তেজনাপুণ* মুহুর্তে ইংরেজ সরকার 
‘এনফিল্ড রাইফেল" নামে এক নতুন ধরনের রাইফেল ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। 
এই রাইফেলে যে টোটা ব্যবহার করতে হত তার ওপর এক ধরনের কাগজ লাগান 
থাকত। এই কাগজকে দাঁত দিয়ে ছি'ড়ে তবেই রাইফেলে টোটা লাগানো হত। 
এই টোটাতে ব্যবহৃত কাগজে গরু ও শুকরের চবি লাগানো আছে সেই খবর 
ছড়িয়ে পড়ায় হিন্দ ও মুসলমান সিপাহী রাধর্মনাশের আতঙ্কে বিদ্রোহ ঘোষণা 


' করে। এই বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় দিল্লীর কাছে মীরাট নামক দ্থানে। তারপর, 


সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে । 


ভারতে বৃটিশ শান্তির প্রাতষ্ঠা ও বিস্তার ৫৯ 


বিদ্রোহ ?সপাহাীরা গুজরাট থেকে উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় ছাঁড়য়ে 

পড়েছিল। লক্ষীবাঈ, নানাসাহেব প্রভীতর নেতৃত্বে {সিপাহী বিদ্রোহ এক 
ব্যাপক আকার ধারণ করোঁছল ৷ বিদ্রোহীরা বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজ শাস্কদের 

" উৎখাত করে দ্বাধীন মুক্ত এলাকায় পরিণত করেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 


লক্ষমীবাঈ নানাসাহেব 


ইংরেজ-সৈন্যবাহিননীর তৎপরতায় অনানুীষক অত্যাচার চালিয়ে 1বদ্রোহকে দমন 
করা হয়। একে একে নেতারা পরাজয় বরণ করায় মস্ত অণ্টলগুলোতে আবার 
ইংরেজ শাসন গ্রাতিষ্তিত হয়। 


১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকীত?নয়ে এীতহািকদের মধ্যে মতভেদ 'রয়েছে। 
সাধারণভাবে একে নিছক সিপাহন [দ্রোহ বলে আভীহত করা যায় না। কারণ 
এই শৃবদ্রোহের বিস্তারের অঞ্চলগুজিতে ?িশেষতঃ উত্তর ও মধ্যভারতে সর্বত্রই 
সাধারণ মানুষের অভ্যুথানও দেখা দেয়। একদিকে যেমন রাজা, রানীরা ও 
জমিছ্চাত জমিদার অন্যদিকে তেমনি কৃষক, গ্রামীণ কারিগর, পুরোহিত ও মোল্লা 
অথাৎ প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষই অংশগ্রহণ করেছিলেন এই বিদ্রোহে । বস্তুতঃ 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্যই এই 
বিদ্রোহ তীব্রতা লাভ করোছিল। ইংরেজদের সঞ্গে লড়াইয়ে অসামাঁরক ব্যক্তিরাই 
বেশী প্রাণ হারিয়েছিলেন। Al 


a8 


৬০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


এই "বিদ্রোহ ভারতে সবন্ধ বিস্তৃত হয় নি। বিশেষ বিশেষ অগ্চল তা 
সীমাব্ধ ছিল। বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারণ রাজা, রানী ও জামিদাররাও ছিলেন 
প্রাচীনত্বের প্রতিনিধি ৷ ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে কি ধরনের শাসন প্রাতাষ্ঠত : 
হবে সে সম্পর্কেও কোন সুনিদি“ল্ট কর্মসূচী দিল না। এই সব কারণে অনেক 
এঁতহাসক মনে করেন ১৮৫৭ সালের 'বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা 
সংগ্রাম বলে আভাহত করা য্দ্তিনংগত নয় । যাই হোক ইংরেজ শাসনের তণীৱ 
বিরোধিতা, বিদ্তার়ের অণ্ুলগ্ীলতে ব্যাপক ও গভীরতা, বিদ্রোহীদের 
আপোষহীন দ:ঢ়ত ও আত্মত্যাগ, হন্দ:-মুসলমান এক্যের মনোভাব, সিপাহী 
ও সাধারণ মানুষের এক্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 
ভারতবর্ষের মানুষের ব্রাটশ শাসন বিরোধী সংগ্রামে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন 
করেছে। 

সিপাহী বিদ্রোহ কতকগ্থীল ন্যায়সঙ্গত কারণেই ব্যর্থ হয়োছল । 
বিদ্রোহীদের স্তানাদণ্টি কর্মসচ্চী না থাকবার ফলে ব্রাশ শাসনকে উচ্ছেদ 
করাই তাদের একমান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়য়োছল। '্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের পরে 
সেখানে ক ধরনের শাসন প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কে কোন 'চন্তার অবকাশ 
ছিল না। আবার সিপাহী বিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা আণ্টালক 
প্যণয়ে নেতৃত্ব দানে সমর্থ হলেও ভারতী বিদ্রোহীদের সুগঠিত করা বা তাদের 
সামাগ্র নেতৃত্ব দানের ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। 

সিপাহী বিদ্রোহের বার্তার নবচেরে বড় কারণ হল এই যে বিদ্রোহগরা 
যেখানে সাধারণ অন্তর শস্ব নিয়ে লড়াই করতে নেমেছিল, সেখানে ইংরেজ 
সৈন্যরা আধুনিক অস্ত ব্যবহার করে বিদ্রে।হইদের দন করোছিল। 

ইংরেজদের পক্ষে এই আংশিক বিদ্রোহকে দমন করা খুবই সহজ হয়োছল। 

কারণ এই বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি । কেবল উত্তর ভারতের বিশেষ 
কতকগাল অঞ্চলে ?বস্ভারলাভ করেছিণ বলে অপরাপর অণুলের 1সপাহীদের 
সাহায্যে তাদের দমন করার সুবিধা ?ছিল। 

[সপাহী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না । পরস্পর পরস্পরের 


. প্রাত সন্দিহান ছিলেন। এর পাঁরণাত 'হিসাবে সুগাঠত ইংরেজ বাঁহনপর 


কাছে তারা সহজেই পরাস্ত হয়েছিল। 
(ঘ) ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল £ ভারতীয়দের অসন্তোষ £ 


১. *ব:টিশ্‌ শাসনের বিষময় ফলগুলি ক্রমে ক্রমে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকেই 


বিক্ষুব্ধ করে তুলোছল ৷ ইংরেজ সরকারের প্রবর্তিত নতুন ভূম রাজস্ব ও 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বস্তার- ৬১ 


অন্যান্য করের বোঝা কৃষক সম্প্রদায়কে অবর্ণনীয় শোষণের শিকারে পারণত 
করে। এর বিরুদ্ধে প্রায় বৃটিশ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক সম্প্রদায় অসংখ্য 
ছোট বড় বিদ্রোহে সামিল হন। কারিগর সম্প্রদায়ও বহুশতাধ্দী ধরে যে পেশা 
গ্রহণ করেছিল তার থেকে বৃত্তি্যাত হতে থাকেন । এদেশে বৃটিশ শিল্পে নিযুক্ত 
ধিশেষতঃ চা এবং কফি বাগিচার শ্রীমকদের অবদ্ছাও ছিল করুণ । ইংরেজি 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই কর্মহানতার 
শিকার হতে থাকলেন । ভারতায় শিল্পপাঁতরাও একথা উপলব্ধি করতে শুরু 
করলেন, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতিসম্‌হের ফলে তাঁদের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ধারে 
ধীরে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এই বোধ জাগ্রত হতে থাকল যে 
এদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনোতিক দঃদ্'শার ম:ল কারণ ব্রিটিশ শাসন। 
আধুনিক বুছ্ধিজণবী সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন 
জানালেও ধারে ধারে তাঁদেরও মোহভঙ্গ হতে থাকে । তাঁরা উপলব্ধি করলেন 
ভারতবর্ষ কে অনুল্নত করে রাখাই ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য । ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসন হয়ে উঠেছিল আরও প্রতিক্রিয়াশীল । এর সঙ্গে 
যুক্ত হল বর্ণাবদ্েষমংলক ভাবধারা । এই আঁভমত প্রচারিত হল “সাদা' 
‘কালো’র চেয়ে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ । ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ 
ভারতের মানুষের কাছে স্পন্ট হয়ে উঠল । 


| বা অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপীর মনীষা বিজ্ঞান ও য্নান্তর উপর ভীত 
করে বিকাশ লাভ করোছিল। রাজনপীতি, সমাজ, অর্থনগীত সর্বক্ষেত্রে এই 
বৈজ্ঞানিক ও যডত্তিবাদী দ:চ্টিভঙ্গীর প্রভাব বস্তার লাভ করায় এক বৈপ্লাবক 
পাঁরবর্তন সূচিত হয়েছিল । ঝাতিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষ সব ব্যাপারে 
হ্যান্তর উপর ?নর্ভর করে চলতে লাগল-॥ অম্ধ অনুকরণ ও গতানুগাঁতকতার 
পথ ত্যাগ করে য্যান্তর দ্বারা সবাঁকছুকে বুঝে তা গ্রহণ করাই ছিল যদান্তবাদের 
মুল কথা ! অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোগে এই ধরনের চিন্তাধারা মানুষের 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে এ সময়কে “যান্তবাদের যুগ’ আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । 

(ক) আমোঁরকার স্বাধখনতা -যান্ধ ৪ 

আমোরকার স্বাধীনতা-যুন্ধের কারণ £ ভৌগলিক আঁবিদ্কারের ঘুগে 
ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড এই দ:িট দেশ গ্গেন ও পর্তুগালের সামুদ্রিক আদধপত্যকে 
ছাড়ে বাভন্ন নেশে উসাঁনবেশ গড়ে তুলোহুল। উত্তর আমোরকায় ইংলশ্ডের 
রুমে ক্রমে তেরাঁট উপাঁনবেশ গড়ে উঠোঁছল॥ এই “দ্রয়োদশ উপানবেশশ-এর 
আঁধবাসীরা দিন দিনই ইংলগ্ডের উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
অবশেষে ইংলশ্ডের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী ঘুষ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ .করে। 
এই যুদ্ধই আমোরিক্কার স্বাধীনতা যঞ্ধ। অনেকে আবার এই যুষ্ধকে 
“আনামোরকার বিপ্লব” আখ্যা দিয়েছেন । 

আমোঁরকার উপনিবেশবাসীরা নানা বিপদ তুচ্ছ করে এবং বন-জঙ্গল 
পাঁরুকার করে আটলাণ্টিকের উপকূলে এক সমহ্ধ ও সুসভ্য সভ্যতা গড়ে 
তুলোছল। ইংলণ্ড আমোরকাস্থ উপনিবেশগ্লর মাতৃদেশ ?হসাবে সেখান 
থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করত। কেবল তাহাই নয়, ইংলণ্ড 
উপ্পানবেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করায়তত করবার জন্য 
উপাঁনবেশের অর্থনীতির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করোছল। এই সব 
ববাঁধ-নিষেধের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা হল আমেরিকার উপনিবেশকে 
অর্থটনী কভাবে দূর্বল করে রাখা, যাতে আমোরকা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
গ্বাবলদ্বী না হয়ে উঠতে পারে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৬৩ 


আমেরিকাম্থ উপানবেশবাসীরা ভাদের নিত্য. ব্যবহাষ* দ্রব্য সামগ্রী কেবল 
ইংলণ্ড থেকেই আমদানি করতে পারতো । নিকটবতাঁ অন্যান্য উপানবেশ- 
গুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল । 


উপনিবেশ 
(১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) 


আমোরিকাচ্ছ উপানিবেশগুলোর উপর ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব যতই থাকুক না কেন 
আমেরিকার সঞ্গে ইংলণ্ডের দূরত্ব বেশ থাকবার ফলে হংলপ্ড সবসময় তাদের 
ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধগুলো যথেষ্ট কড়াকাঁড়িভাবে প্রয়োগ করতে পারত 
না। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে মাতৃদেশ ইংল্ডের অধীনম্থ হলেও 
উপানবেশবাসীরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কার্যত ছিল স্বাধীন । 


৬৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


উপাঁনবেশবাসীরা স্বাধীনতার যে আস্বাদ লাভ করছিল তা দঘণদন ধরে 
ভোগ করে আসছিল । ইংলণ্ড যখন তাতে নাক গলাতে গেল তখনই লাগলো 
‘বিরোধ । অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংলণ্ড ইউরোপে এবং পাাঁথবীর 
বিভিন্ন দ্ছানে তার উপাঁনবেশগ্ীল বজায় রাখতে গয়ে নানা যুদ্ধে জাঁড়য়ে 
পড়োছল। এইসব যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় ফলে ইংলণ্ড আক দিক 


দিয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হয়ে পড়োছল। এমতাবদ্ছায় ইংলণ্ড যখন আমোরকার 


উপনিবেশবাসার কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে উদ্যোগ হয় তখন উপনিবেশ 
বাসাঁরা আপত্তি জানাতে থাকে। এর থেকেই ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকান 
উপনিবেশবাস'দের বেধে যায় সংঘর্ষ ও দববাদ । 

আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা মূলতঃ ছিল ইংরেজ । নানা সময়ে বাভিন্ন 
কারণে দেশ ছেড়ে তারা আমেরিকায় এসে বসাঁত ছ্াপন করোঁছল। দ'ঘদন 
আমেরিকায় বসবাসের ফলে এবং সেখানে এক দ:ঢ় অথ-নোতিক বাঁনয়াদ গড়ে 
উঠার ফলে জ্বদেশ অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের মানসিক সংযোগ 'বচ্িল্ন হয়ে 
উঠে। তারা এক পৃথক জাতিতে পাঁরণত হয়েছে এই বোধ দেখা দেয়। কর 
ব্যবদ্থা নিয়ে সংঘর্ষ“ হলে এই জাতীয়তাবোধ স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপাস্তীরত 
হয়। ইতিমধ্যে কানাডা থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারিত হওয়ায় সেখান থেকে 


ফরাসী আক্রমণের ভয়ও দর হয়। এর ফলে ইংলশ্ডের উপর সামারক 
নিভ'রতারও আর প্রয়োজন হয় না। | 


বাল্তাঁবকপক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমোরকার উপনিবেশবাসাদের সংগ্রামের 
প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ পালামেণ্ট কর্তৃপক্ষ আমেরিকার উপর কর ধার্ষ* 
করবার নতুন প্রচেষ্টা । সপ্তবর্ধব্যাপন যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়বার ফলে ইংরেজরা 
আর্ক দিক দিয়ে যে বল হয়ে পড়োছিল, তা কাটিয়ে ওঠবার জন্য ইংলণ্ড 
উপানবেশবাসীদের ওপর স্ট্যাম্প কর বা স্ট্যাম্প আ্যান্ট, ধা করে বসে । 
স্ট্যাম্প কর হল এক ধরনের কর যা স্ট্যাম্প 'বক্কী করে আদায় করা হত 
ইংলস্ডের দনদেশান;সারে আমেরিকান্ছ উপানবেশবাপীর ব্যবহৃত সব রকমের 
দাঁললের উপর স্ট্যাম্প লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়। 

আমোরকার উপানবেশবাসীরা স্ট্যাম্প ত্যান্টের বিরুদ্ধে তীর প্রাতবাদ 
জানিয়ে বলল যে, ইংলশ্ডের পালামেন্টের তাদের ওপর কর ধার্য করবার কোন 
আঁধকারনেই । কারণ সেখানে উপনিবেশবাসদের কোন প্রাতানীধ নেই । ইংলণ্ড 
চাপে পড়ে ট্ট্যাৎ্প আইন বাতিল করে দেয় এবং অন্য এক আইনের দ্বারা আরও 
কয়েকটি দজাঁনসের উপর কর ধার্য করে বসে। উপানবেশবাসারা তাতেও 
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আপত্তি জানায় । এইবারও ইংলণ্ডকে নাত স্বীকার করতে হল। তবে 
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বোস্টন বন্দরে সমুদ্রের জলে চায়ের পোট নিক্ষেপ 
ইংল"ড কেবল চায়ের উপর কর প্রত্যাহার না করে প্রমাণ করতে চাইল যে, 
পাঁনবেশবাসীদের উপর কর ধার্য কারবার আঁধকার তাদের আছে । 
চায়ের উপর ধার্য 'করা করের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উপাঁনবেশবাসীরা 
বোস্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চায়ের পোটগুলো সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল । 


এই কাজের প্রতিশোধ নিতে ইংলণ্ড 
বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেয় এবং সেই 
প্রদেশের ক্বায়ত্রশাসনাধিকার বাতিল 
করে বলপনর্বক তাদের ইংলণ্ডের 
কর চাপাবার অধিকারকে মানতে বাধা 
করতে চার। কিন্তু এর ফল হয়োছল 
বপরীত। উপানিবেশবাসীরা 
ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ 
তৈরণ হয়। 

ইতিমধ্যে আমেরিকাস্থ ১৩টি 
উপনিবেশ একসঙ্গে মিলিত হয়ে জজ ওয়াশিংটন 


স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন রক 
৫ 


৬৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে শুর: হর সৈন্য 
সংগঠন । শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ইংলণ্ড উপানবেশবাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে 
আমেরিকার ফ্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। 
স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমোরকার সাফল্যের কারণ ও ফলাফল: 

উপানবেশবাসীদের অপেক্ষা ইংলণ্ড সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সব্বেও তারাই 
জরা হয়োছল! এর প্রথম কারণ হ’ল ইংরেজরা এই যুদ্ধ পরিচালনায় অত্যাধক 
অব্যবদ্থার পরিচয় দিরোছল। যার ফলে ক্বাধীনতাযঃদ্ধে জয় হয়েছিল 
উপনিবেশবাসীদের । 

জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বেও স্বাধীনতাকামী উপনিবেশবাসীদের জয়লাভের 
অন্যতম কারণ । জর্জ ওয়াশিংটনের নিভপকতা, দক্ষতা ও সৈন্যাপত্য উপানিবেশ- 
বাসদের এক গভার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই অন:প্রেরণা আমেরিকা- 
বাসীদের সাফল্যে প্রমাণিত হয়োছিল । 

আমোরকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দরত্ব থাকায় 
প্রয়োজনমত ইংলণ্ড সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারোন। তাছাড়া সংবাদ 
আদান-প্রদানের অস্গুবিধা মার্কিন গগনিবোশকদের সুযোগ বৃদ্ধি করোঁছল। 

আমোরকার দ্বাধীনতা-যু্ধ চলাকালীন উপ্পানবেশবাসশরা বৈদেশিক 
সাহায্য লাভ করেছিল। ফ্রাম্ন, পর্তুগাল, স্পেন প্রভাত দেশ একই সময়ে. 
ইংলণ্ডের ' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ইংলণ্ড নিঃসন্দেহে বেকায়দায় 
পড়োছল। ফান্স অবশ্য ইংলণ্ডের বিরদ্ধে আমোরকাবাসগদের প্রত্যক্ষভাবে 
সাহায্য করে ছল। 

উপনিবেশবাসীদের গভার জাতীয়তাবোধ তাদের সাফল্যের অন্যতম 


কারণ । গভীর দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ উপনিবেশবাসীরা স্বাধীনতা অজ'ন করবার 
জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রচ্তুত ছিল। এই মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই 
ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীন মধ্যে ছিল না। 

আমেরিকায় দ্বাধীনতা যুদ্ধের ফল 'হয়েছিল স্দপ্রসারদ । আমোঁরকা 
অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক এবং সাম'রিক দিক থেকে এক শান্তশালী রাষ্ট্র 
পরিণত হয়। অন্যান্য দেশেও এই সংগ্রামের ফলাফল গুরত্বপূর্ণ প্রভাব 
ফেলোছিল। আমেরিকায় প্রজাতন্ব প্রাতষ্ঠিত হওয়ায় রাজতন্ত্রের এক বিকল্প 
শাসনব্যবস্থার আদর্শ প্রাতাষ্টিত হয়। ইংলণ্ডে রাজা সার্াবধাঁনক শাসকে 


পরিণত হন। শ্রমিকরা ভোটাধকার পায়। ইংরেজ গুপানবোশক নীতিতেও 
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ছটা পাঁরবর্তন আসে । কানাডা, অষ্ট্রোলয়া প্রভৃতি শ্বেত উপানবেশগ্ীলতে 
গ্বায়ত্বণাসনের আঁধকার দেওয়া হয় । আমেরিকার দ্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব 
ফরাসী স্বেচ্ছাস্বেকরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা স্বদেশে ফিরে ফ্রান্সের স্বৈরা- 
ঢার শাসকের বিরুদ্ধে আমেরিকার সর্ধাবধান ও মানব অধিকারের আদর্শ তুলে 
ধরেন। ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় 
করে। ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়! এর ফলে 
ফরাসাঁ বিপ্লব শুর: হয় । আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের গণতান্ত্রিক চিন্তা ও 
মান অধিকারের আদর্শ নিপীড়িত জাতিসমহের সামনে আশার আলো তুলে 
ধরে। অনিবার্যভাবে তাই এর প্রভাব পড়ে হল্যাণ্ড, আয়ারল্যান্ড, জার্মান 
এবং ইতালি প্রভৃতি দেশে! 

(খ) ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লব ৪ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ 
ইংলণ্ডে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন শর; হয়। এই পাঁরবর্তনের 
ফলে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং মানুষের জীবনযান্রায় এক আমূল পাঁরবর্তন 
আমে । এই পরিবর্তনের মূলে {ছল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শ্রমের 'বানময়ে . 
যন্্রশান্তির প্রয়োগ, প:জি নিয়োগ এবং নিয়োগষোগ্য শ্রামকের যোগান । 
একেই শিল্প বিপ্লব বলে। অনেকে অবশ্য একে শিল্পের ক্রমবিবর্তন’ 
বলাই যান্তবনন্ত মনে করেন । 5) 

অষ্টাদশ শতান্দার প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে দোহক শান্ত 
এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পগুশন্তি ছিল প্রধান । শিল্প ছিল ক্ষুদ্র এবং 
মূলত কুটির শিল্প। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান আসত 
পরিবারের মধ্য থেকেই । এই শিল্পের বাজারও ছিল মূলতঃ স্থানীয়। 
কিন্তু বহুবিধ যন্ত্র আকার হওয়ার ফলে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে 
যোগান সহজ হয়ে ওঠে। যন্ত্রশন্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পও বড় হয়ে ওঠে। 
অল্প সময়ে প্রচুর উৎপাদন হতে থাকে, দরকার হতে থাকে প্রচুর পধাজ, 
কাঁচামাল ও বাজার। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সামাজিক 
. জীবনেও অনেক পাঁরবর্তন আসতে থাকে ৷ 

অন্যান্য দেশের থেকে আগেই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়। তার কারণও 
{ছল অনেক ৷ এলিজাবেথের আমল থেকেই ইংরেজ বাঁণকদের লাভজনক ব্যবসার 
ফলে ইংলম্ডের হাঁতে পঃজির পাহাড় জমে ওঠে । এর আগে ইংলগ্ডে পশমের 
বাণিজ্য থেকে খুব লাভ হতে থাকে । পশমের জন্য পশুপালন করার প্রয়োজনে 


ড৮ বর্তমান যুগের হীতিবৃত্ত 


কাঁষর জামকে কাজে লাগান হয়। এর ফলে কৃষতে 'নযূন্ত বহুলোক বেকার 
হয়ে যায়। এই বেকার কৃষকেরাই শ্রামক হয়ে শিল্প বিপ্লবে সাহায্য করে। 
ভারতবর্ষ আমোরকা ও ইউরোপের বাভিন্ন দেশে ব্রিটিশ তাদের বাণিজ্য 
বাড়ায়, ব্রিটিশ পণ্যের চাহদাও বাড়তে থাকে। শিল্পের জন্য প্ররোজনীয় 
কয়লা ও লোহাও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পাওয়া যায়। ইংলা্ডের ভগ্ন উপকূল 
নৌবন্দর গড়ার পক্ষে অনেক স্ুবধাজনক ॥ এই সব কারণে প্রথমে ইংল্যান্ডে 
শিল্প বিপ্লব হয় এবং পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছাঁড়রে পড়ে। 


কাষিবিপ্রব £ শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠায় 
মান্য দলে দলে সেখানে কাজে লেগোঁছিল। ততে কৃষি উৎপাদনের কাজ 
স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়োছল। কিন্তু শিলপবিপ্লবের সাথে সাথে কৃষি- 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কৃষ উৎপাদনও 
আগেকার তুলনায় অনেক বেড়ে গেল । 


চাষের নতুন পদ্ধাত' জমিতে সারের ব্যবহার প্রভৃতির ফলে কীষ-পদ্ধাততে 
আমল পাঁরবর্তন এল। এতদিন দ:*বছর পর পর একই জমিতে ফসল উৎপাদন ' 
করবার পরে তৃতীর বছর সেখানে চাষ করা হত না, যাতে জমির উর্বরতা 
কমতে না পারে । কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা-নিরাক্ষার ফলে দেখা গেল যে, এক 
ক বছর জমিতে এক এক ধরনের ফসলের চাষ করলে জামির উর্বরতা ঠিকই 
থাকে। সুতরাং জমি পাঁতত ফেলে রেখে জাঁমর উর্বরতা বৃদ্ধ করবার কোন 
প্রয়োজন হয় না । এই নতুন চাষ পদ্ধাত আবিষ্কৃত হওয়ায় জামতে উৎপাদনের 
পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল । তা'ছাড়া নতুন নতুন ধরনের লাঙ্গল তৈরী হবার 
দরদন জমির মাটিকে আরও গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব হল। . কাঁষ পদ্ধাততে 
এইভাবে পরিবর্তন স:চত হবার ফলে কৃষ-বিপ্লব সম্ভব হয়োছল। 


কৃষি-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আবার পশুপালনের ক্ষেত্রেও রাঁতিত বিপ্লব 
ঘটে গেল । বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে পশুপালন শুরু করলেন বেকওয়েল নামে 


জনৈক ইংরেজ যার ফলে দ:ধ, মাংস প্রভৃতি প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া 
সম্ভব হল । 
শল্প-িপ্লবের নতুন নতুন আবণ্কার £ 

শিল্প-বিপ্লবের আকিচ্কারকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যেতে 


পারে £ (১) জুতা ও বয়নাশঙ্গের আকার, (২) লোহা ও কয়লা শিল্পের 
আবিচ্কার ও (৩) পরিবহণ । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৬৯ 
- (১) বয়ন শিল্প 2 


শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম বয়নশিল্পের জগতেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 
৯৭৩৩ গ্রান্টাব্দে জনকে নামে জনৈক ইংরেজ কলের মাকু আঁবদ্কার করে 
বয়নশিল্পে বিপ্লব ঘটালেন! 
কলের মাকুতে খুব স্বাভাবিক 
কাজ করা সম্ভব হল! এতে 
আবার সুতোর চাহিদা বেড়ে 
গেল। বেশী সমতার যোগান | 
দেওয়া সম্ভব হল যখন হার- 
গ্রীভস স্পিনিং জেনী নামে 
নভুন এক যন্ত্র আঁবকার 
করলেন । 

১৭৬৯ গ্রাস্টাব্দে আর্করাইট 
জলের স্রোতের থেকে শান্তি উন্নত ধরনের কন্বয়ন যন্ত্র 
নিয়ে সুতো কাটবার বন্ত্ 
আবিষ্কার করলেন। যার. ফলে সূতো কাটবার ক্ষেত্রে এল এক ‘বিপ্লব! 
তাঁর আবিদ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে খুব শন্ত সুতো কাটা সম্ভব হল ৷ .আকররাইটের 
পরে উল্লেখ করতে হয় ক্রুম্পটনের কথা । শোনা,যায়, নিজে গান করবার জন্য 
[তান একটা বীণা তেরী করতে শুর; করেছিলেন যা থেকে [তান যন্ত্র তৈরটুর 
প্রেরণা লাভ করেন। ক্রম্পটনের আবিষ্কৃত “মউল’ থেকে অতি সক্ষম সূতো 
পাওয়া সম্ভব হয়েছল। 

ক্রুপটনের মিউলের আবিদ্কারে উৎসাহিত হয়ে কার্টরাইট বাষ্পচালত 
তাঁত আঁবদ্কার করেছিলেন। এই আঁবত্কারের ফলে বয়ন শিল্পের প্রভূত 
উন্নত হয়েছিল । 

(২) কয়লা ও লোঁহ শিল্প ই 

শিল্প-বিপ্পবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রভূত পরিমাণ যন্ত্রপাতি তৈরী হতে থাকে 
তার জন্য প্রয়োজন হল লোহার! এই লোহা গলানোর পদ্ধাত আগেও 
মানুষের জানা ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে সেই পদ্ধাত আরও সহজ হল। 
‘কিন্তু হেনরী কোর্ট নামে জনৈক ব্যান্ত কয়লার সাহায্যে লোহা গলানোর 


ao বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


পদ্ধাত আঁবিদ্কার করবার ফলে উন্নত মানের লোহা পাওয়া সম্ভব হল। আবার 
ইস্পাত তৈরী হতে থাকায় শল্তিমান যন্ত্র প্রভাত নির্মাণ করা সহজ হল। 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, করলা ও লোহার ব্যাপক ব্যবহার 
শিল্পশবপ্লবের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করোছিল। 


(৩) পারবহণ ব্যবস্থা £ 
যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ব্যতীত ব্যবসা-বাঁণজোর প্রসার ঘটান সম্ভব 
নয়। আবার শিল্প-বিপ্পবের জন্যও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নাত একান্ত 


বাম্পচালিত গাড়ি 

' প্রয়োজন । কাঁচামাল ও তৈরশ জিনিসপত্র পারবহণ করবার জন্য শুর হল 
রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহনের উন্নাত সাধন । 

রাস্তাঘাটের অস্থাবধা দুর করবার জন্য 
িচ-ঢালা রাস্তা এবং 
সুগম হয়ে উঠল । 

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ স্টফেনসন বাষ্পীয় গাঁড় তৈরী করলে রেলগাঁড়র 
সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার মাল পাঁরবহণ সহজ হল। 
যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলপথে বাম্পীয় জাহাজ ইত্যাদি 
থাকে, যার ফলে জলপথে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়। 


. টেলফোর্ড ও ম্যাকাডান যথাক্রমে 
সেতু নির্মাণ শুরু করলেন যার ফলে পরিবহণ বাবস্থা 


৷ স্থলপথে 
নির্মিত হতে 


অন্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৭১ 


িল্পশবপ্লবের ফলাফল £ শিল্প-বিপ্রবের নতুন নতুন আবিষ্কারের 
লে মানুষের জীবনযাত্রায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিয়োছল। নতুন 
উৎপাদন-পদ্ধাততে প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর 
পরিমাণে বেড়ে গেল। ইংলন্ড কিছুদিনের মধ্যেই প্াথবীর সবচেয়ে 
'িল্পোল্লত ও ধনী দেশে পাঁরণত হল। 

িজ্প-বিপ্রবের ফলে কল-কারখানায়' অল্প আয়াসে স:ন্দর সংন্দর 
{জানিস তৈরণ হতে থাকায় মানুষের জাঁবন-যাপন সহজ হল! জীবনযাত্রার 
মানও বৃদ্ধি পেল এবং প্রয়োজনীয় দজানসপত্র কেবল ইংলন্ডে তৈরী হওয়ায় 
বাভিন্ন দেশের ইংলগ্ডের ওপর ?নর্ভরশীলতাও বেড়ে িয়োছল। 

[শলপ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্বত্র ঘে কল-কারখানা গড়ে উঠতে 
থাকে সেখানে কাজ করবার জন্য বহু শ্রামকের প্রয়োজন হয়! কলকারখানা 
শহরাণ্ডলে গড়ে ওঠায় গ্রাম্য কুঁটিরাশল্প ধংস হয়ে যায় । 

কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফল শুধু শুভই হল না। শিক্পনগরীগ্ীল 
জনাক'র্ণ হয়ে উঠল ৷ দরিদ্র শ্রমজীবীরা নোংরা এবং অফ্বাস্ছ্যকর 
বস্তিগননলতে বসবাস করতে বাধ্য হল! অল্প বেতনের জন্য তাদের উদয়াম্ত 
পরিশ্রম করতে হত। ব্যাপকভাবে নারী ও 'িশমশ্রামক নিযুক্ত হতে থাকল 
ফলে পা'রবাঁরক জীবন পর্যন্ত হতে থাকল। প্রথমে এই অবস্থা থেকে 
প্রাতকার পাবার শ্রামকদের কোন উপায় ছিল না, কেননা তাদের ভোটাধিকার 
ছিল না। আস্তে আন্ত শরামকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের অবস্থাও 
পাঁরবর্তন হয় । 


(গ) ফরাসী বিপ্লব £ 

ফরাপণ বিপ্লবের কারণ £ঃ দাশশীনকদের প্রচার ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে 
পেশছোছিল যেখানে এক আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করতে না পারলে 
দেশের উন্নতি কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না । ফরাসী মনীবীরা দেশের 
অবস্থা দেখে বিচলিত হয়োছন। ভলতেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু, ডোঁনস, 
দিদেরো ও আরও অনেক দার্শীনক তাঁদের রচনা ও প্রচারপত্রের সাহায্যে 
সমসাময়িক 'বাভন্ন ক্ষেত্রে ব্রুটগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরোছিলেন । 

ফরাসী রাজারা যে স্বৈরাচারী ও ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতায় {বিশ্বাস করতেন 
তাকে সমালোচনা করে ভলতেয়ার তাঁর লেখনী চালনা করোছলেন। 'তাঁন 
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বলতে লাগলেন ধর্মযাজকেরা যে পদ্ধাততে মানুষকে পাপ থেকে মস্ত করতে 


চাইছে তাতে মানুষের পাপ আরও বেড়েই 
চলেছে । সুতরাং সেই পথে মুন্ডি সম্ভব নয় । 


রুশো তাঁর সামাজিক ট্রীন্ত গ্রন্থে 
লিখলেন যে, সব মান্যই স্বাধীন হয়ে 
জন্মেছে । 'বাঁধপ্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে 


রাজা শাসনকার্য পাঁরচালনা করেন না। 
রাজা শাসনকার্ধ পাঁরচলনা করে থাকেন 
প্রজাদের সম্মাতর উপর । যেদিন রাজার 
প্রতি প্রজাদের সমর্থন থাকবেনা সৌঁদনই 
তিনি শাসনক্ষমতা হারাবেন! রুশোর এই 
বৈপ্লবিক বন্তব্য ফরাসীবাসীকে |নদারূণ- 


ভাবে প্রভাবত করোঁছিল। কেবল ফ্রান্স 


কেন, সমগ্র পৃথিবীতে রুশোর বন্তব্য এক প্রচণ্ড আলোড়ন ন্ট করোছিল। 
মণ্টেক্কু ইংলণ্ডের “নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একজন উগ্র সমর্থক 
ছিলেন। [তানি এই আঁভমত প্রকাশ করেছিলেন বে, রাজা জনসাধারণের 


সম্মতি অনুসারে চলবেন এবং 
তান নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশ 
চালাবেন, সেখানে তাঁর 
ব্যান্তগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন 
অবকাশ নেই । 

একথা অনস্বীকার্য যে, 
ফরাসী সাহিত্যক ও দার্শ- 
নকদের উপরিউন্ড বন্তব্য 
ফরাসীবাসীর মনে এক আশা 
ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করোছল। 
দার্ঘাদন দ্বৈরাচারী রাজার 
মনের যে আশাহীনতা ও 
হতাশার মনেভাব দেখা দিয়ে- 


ছিল তা তাদেরকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিতে 


মণ্টে্কু 


যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । 
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কোন যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ছিল না। রাজার দনদেশিই ছিল দেশের আইন। 
তাছাড়া ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তখন এক চরম পর্যারে উপনীত হয়েছে। 
"এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা যোড়শ লুই করতে পারেন নি। তান 
আঁধকমান্তার তাঁর স্বী মেরী আস্তোঁনয়েং ও অপরাপর কয়েকজন আভজাত 
সম্প্রদায়ের মানূষের অধীনে থাকবার ফলে ব্যন্তিগত সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তিনি 
কোনভাবেই দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে পারেনান। থ 

ফরাসী বিপ্লবের, অব্যবহিত পর্বে ফ্রান্সের .সামাজিক অবস্থা এক চরম 
পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সমাজের সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার 
একমাত্র অধিকারী {ছিল আঁধকারভোগী সম্প্রদায় । আর আঁধকারহীন সম্প্রদায় 


মেরী আস্তোনিয়েং ষোড়শ লুই 


সমাজের দাঁয়ত পালন করলেও তাদের কোন রকমের অধিকার ছিল না। সব 
রকম অধিকার থেকে তারা বাণ্চিত ছিল। 

ফরাসীবাসীর অর্ধনৈতিক অবস্থাও সেই আমলে দর্বসহ হয়ে উঠোছল। 
সরকারী আয় অপেক্ষা বায় ছিল বেশী। কৃষকদের কাছ থেকে নানা রকম কর 
আদায় করা হত, যার ফলে তাদের আরের এক মোটা অংশ কর বাবদ চলে 
যেত। অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু কর দিত না। তারা যে সব সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ করত এগুলির মধ্যে কর না দেওয়ার আঁধকার অন্যতম । যাই হোক, 
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অর্থনোতক অবস্থার পারপ্রেক্ষিতে ষোড়শ লুই যে জাতীয়-শোভা অহ্ৰান 
-করোছিলেন তা থেকেই শুরু হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব । 


করান? বিপ্লবের গাঁত $ চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে ষোড়শ 
“লুই যখন জাতীয় সভা প্টেটস জেনারেল আহবান করলেন (১৭৮৯ খ্রীঃ ) 
তখন ফরাসীবাসীর মনে দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা 'দিয়োছল। তারা 
ভাবতে লাগলো যে, এই প্রতীনাধ-সভার মাধ্যমে তারা তাদের দীঘদনের 
অভাব-আভিযোগ মেটাতে সমর্থ হবে । 


জাতীয় সভায় তৃতীয় সম্প্রদায়, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রাতাঁনাঁধ সমবেত 
হয়ে নানা দ্বাঁব উথ্থাপন করতে লাগল। কিন্তু রাজা যোতণ লুই এইসব 
দাবিকে আমল দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এমনাক রাজা শেষ পর্যন্ত 


বাস্তিল দুর্গের পতন 
জাতীয়-সভার আঁধবেশন বন্ধ করে ছিলেন । 


“এমতাবস্থায় জাতীয়-সভার 
সদস্যরা [নিকটবর্তী টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে এক শপথ লে রি 


তারা মিলিতভাবে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। স্বাভাবিক- 
ভাবেই জাতীয়সভা এখন জাতীয় মহাসভায় পাঁরণত হল ; ১৭৮৯ ধ্রীষ্টাব্দের 
১৪ই জুলাই এক উন্মত্ত জনতা বাঁস্তিল দূর্গ আক্ৰমণ করে স্বৈরাচারী শাসনের 
প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটালো । 


যোগে হত্যা করা হয়োছিল। 
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এদিকে জাতীয় মহাসুভার কাজ অনেকখানি এগুতে থকে। ১৭৯১ 
ধ্রাল্টাব্দে এক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করে দ্বৈরাচারী রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক 
রাজায় পাঁবণত করা হল । রাজার £বশেষ ক্ষমতাগুলো কেড়ে নেওয়া -হল। 
+তাঁন এখন থেকে জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে দেশ শাসন 
করতে বাধা থাকবেন । রাজা ষোড়শ লুই-এর এসব কাজ মোটেই পছন্দ ছিল 
না! তান জনপ্রাতানাধদের বিরোধিতা করতে লাগলেন । এমন ক, তিনি এক 
সময় দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লবীদের শারেস্তা করতে 
উদোগী হন। | 

ষোড়শ লুই দেশ থেকে পালাতে গয়ে জনসাধাররের হাতে বন্দী হওয়ায় 
রাজার যতখানি সম্মান তখনও অবশিণ্ট ছিল তাও তান হারালেন। 
জনসাধারণের হাতে বন্দী হওয়ায় ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে একটি প্রজাতাম্তিক রাষ্ট্রে 
পরিণত হল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের রাজার সন্মান প্‌নঃপ্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং 
বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য অস্ট্রিয়া, প্রাশিরা প্রভূত দেশ ফ্রান্স আক্রমণ 
করে বসেছে । এই অবস্থা সামাল দেবার জন্য ফ্রান্সে এক নতুন ধরনের শাসন 
গ্রবাততি হয় যাকে “ভীতির শাসন’ বলা হয়। 

‘ভাঁতির শাসন’ ফরাসী প্রজাতন্ত্র রক্ষা এবং বাঁহরাক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে 
বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বাপক সন্ত্রাস শুর করেছিল। এই শাসনকালে 
১৭৯৩ প্রান্টাব্দের জানুয়ারী 
মাসে রাজা যোড়শ ল্‌ইকে 
পণগলোটিন” যন্ত্রে হত্যা করা 
হয়! কেবল রাজাই নয় সম্ত্রা- 
সের শাসনের সময় হাজার 
হাজার মানুষকে নানা আঁভ- 


ভীতির শাসনের সৃষ্টিকর্তা 
ছিলেন রোবসূপীয়ার। 


পরে পাঁচজন 'ডাইরেক্টর'কে গগলোটিন 
নিয়ে এক নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রচালত হয়। এই ব্যবস্থা ডাইরেক্টর’ 
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নামে খ্যাত। ডাইরেষ্টরী ফ্রান্সে শান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারোন। দেশের সর্বত্র 
দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ । আবার সেই সমর বাঁহরাক্রমণও নতুনভাবে শুর: হয়েছে। 
পদচ্যুত করে দেশের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নেন। 


নেপোলিয়ান বোনাপাটিএহ নেপোঁলয়ান এক সাধারণ পাঁরবারে জন্ম- 
গ্রহণ করলেও তান ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়োছলেন ৷ অবরুদ্ধ টুলো 
বন্দর উদ্ধার করায় [তান জনাপ্রয় হয়ে ওঠেন! ভাইরেক্টরীর আমলে ইটালা 
অভিযানে সফলতার গৌরবে তান হরে ওঠেন জাতীয় বীর। অতঃপর 
0 ডাইরেস্টরীকে পদচ্যুত করে তান যে নতুন 
শাসনব্/বস্থার প্রবর্তন করেন তার নাম 
‘কনস্ুলেট’। তান ছিলেন সেই. শাসন- 
ব্যবস্থায় প্রথম কনসাল। প্রথম কনদাল 
হিসাবে তিনি ফরাসী দেশে নতুন আইন- 
ব্যবস্থার প্রচলন করেন। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা 
ও অর্থনীতি প্রবর্তন করে তান ক্রাম্সকে 
আভ্যন্তরীণ দিক দরে শন্তিশালী করে 
তুলেছিলেন । 
ফরাসী জনতাও দণঘদন যুদ্ধে ক্লান্ত 
নেপোলিয়ান বোনাপার্টি হরে শাস্তি চাইছিল এবং আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রেও শচ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়োছল জাতীর পদ্নগঠিনের জন্য 
নেপোলিয়ানের শাসন সংগ্কার তাঁকে আরো জনাপ্রয় করে তুলল । 


ইতিমধ্যে ইউরোপের যেসব দেশ ফ্রাল্সেব বিরূধে জোটবণ্ধ হয়েছিল 
নেপোলিয়ান সাফলোর সঙ্গে কেবল তাদের প্রাতিহতই করেন নি; একের পর 
এক দেশ জয় করে ভান এসব দেশকে ফরাসী বিপ্লবের আদশে* অন/প্রাণত 
করেছিলেন । নেপোলিয়ান যেসব দেশে উপাস্থিত হয়েছিলেন সেখানেই তান 
ফরাসী বিপ্লবের ধান, সাম্য, মেততী ও স্বাধানতার বাণী ছড়িয়েছিলেন। 


সগ্ডাট হিসাবে নেপোলিয়ান £ ১৮০৪ শ্রন্টান্দে নেপোঁিয়ান নিজেকে 
ফরাসীদের ‘সগ্রাট’ বলে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকে ক্রমেই তান রাজ্য- 
জয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়েছিলেন। জামণনি, হল্যান্ড, প্রাশিয়া একে একে তাঁর 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ. ৭৭ 


পদানত হল! তান তারপর রাশিয়া আক্রমণ করে বসলেন। স্পেন এবং 
পর্তুগালও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পারান। 

দবাভন্ন দেশের উপর তান যেভাবে আক্রমণ চাঁলিয়োছলেন তাতে ক্রমেই 
তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংলণ্ড তাঁর আক্রমণকে সাফলোর সঙ্গে 
প্রতিহত করতে পেরোছিল। তারপর পর্তুগাল, স্পেন প্রস্তুতি সান্ঘালত 
বাঁহনীর কাছে [তান পরাজিত হন। পোঁনননুলার যুদ্ধ ও রাশিয়ার আক্রমণে 
পরাজিত হয়ে নেপোলয়ান এলবা দ্বীপে নির্বাসত হন। এগারো মাস 
সেখানে নির্বাসিত জীবন-যাপনের পরে শেষবারের মত তান ফ্রান্সে ফিরে 
এসে সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত 


ওয়াটারল;র যুদ্ধে ইংলগ্ডের ডিউক অব্‌ ওয়োলংটনের কাছে পরাজিত হয়ে 
তান সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসত হন। এখানে নর্বাসিত জীবন-যাপনের 
পরে তান ১৮২১ গ্রীন্টাম্দে মৃত্যুসখে পাতিত হন। 

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল £ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের 
শবাভন্ন দেশের ঘা অবস্থা ছিল তাকে ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কতকগুলি 
বিশেষ কারণের দরুন বিপ্লব ফান্সেই প্রথম শুরু হয়োছল। এর ফলে ক্রন্সে 
যে নতুন সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করে তার প্রভাব ইউরোপের বাভিন্ন দেশে 
প্রাতফাঁলত হয়োছিল ৷ ফরাসী বিপ্লবের ফলে জন্ম, ধর্ম ও শ্রেণীবিভাগের 
উপর প্রাতাষ্ঠিত সমাজের অবসান ঘর্টোছল। 


৭৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের বিভিল দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করেছিল। ফরাসী বিপ্রবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদব্দ্ধ 
ইউরোপের শর্বাভন্ন দেশের মানূষ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে দেশে বিদ্রোহ 
হয়ে উঠোঁছল ৷ ১৮১৫ খ্স্টাব্দের পরে বারংবার ইউরোপের প্রতক্রিয়াশশল 
শাসকরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে অগ্রাহ্য করা সত্বেও তাদের প্রচেষ্টা. 
সফল হয়ান। শেষ পর্যন্ত সব দেশেই ফরাসী বিপ্লবের ধ্যান জরফ্ত্ত 
হয়েছিল । 

গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইউরোপের মানুষ যে তীব্র আন্দোলন 
শুরু করেছিল তা জার্মান, বেলাজয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সাফলামন্ডিত 
হয়েছিল ৷ তাছাড়া শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণের যে আদর্শ 
ফরাসী বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করোছিল তা ইউরোপের রাজতদ্রশাসিত দেশগাাঁলিতে 
কম আলোড়নের সৃষ্টি করোন ৷ 
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(ক) জাতায়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রাতক্রিয়াশাল শনি £ 


ফরাসী বিপ্লব প্রসত সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইউরোপের এক 
আলোড়নের স্াষ্ট করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের দচ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 
সেই সময় ইউরোপের 'বাতন্ন পরাধীন জাতি শ;র করেছিল জাতীয়তাবাদী 
আদ্দোলন। বিম্তু সেই আত্মাশয়ন্ত্রণের আঁধকার সমসামায়ক ইউরোপের 
গ্রতিক্লিয়াশীল রাজনৈতিক নেতারা কোনভাবেই বরদাস্ত করতে রাজী হলেন 
না । দ্বভাবতঃই ইউরোপে শুর: হরে যায় এক নতুন সংঘর্ষ । একাঁদকে 
জাতীয়তাবাদী ও গণতান্তিক আদর্শ, অন্যদিকে প্রাতক্লিয়াশীল রাষ্ট্রনেতাদের 
এ দুটি উদারনোতিক আদর্শের বিরোধিতা ৷ FE 


১৮১৫ খ্াস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ভিয়েনা সম্মেলন । সেই সম্মেলনে সমবেত 
রাষ্ট্রপ্রধানরা ইউরোপের শান্তি-শৃষ্থলা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছিলেন তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। তারা যেভাবে 
গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অস্বীকার করে ফরাসী বিপ্লবের 
আগেকার ইউরোপকে 'ফাঁরয়ে আনতে উদ্যোগী হয়োছিলেন তাতে ইতিহাসের 
ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভাবে অদ্বীকার করা হয়। আবার ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 
দদ্ধান্তকে অপারবর্তিত রাখবার জন্য, তাকে স্থায়ী করবার জন্য ইউরোপের 

ূ প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনেতারা একট সমবায় গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । 
ভিয়েনা কংগ্রেসের গৃহীত নীতিগ্লির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 
‘ন্যায্য অধিকার’ অর্থাৎ ফরাসী বিপ্রবের পূর্ববর্তী যুগে যে রাজবংশ যেখানে 
রাজত্ব করতো তাদের সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা । এই নাত কার্যকর করতে 
ধগয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষাকে অস্বীকার করতে 
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হয়োছল ৷ এই নীঁত অন্‌সারে ফ্রান্সে বহু ঘ্‌ণেত বুরবোঁ-পারবারকে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। আা্ডিখনরা-পীডমণ্টে স্যাভয় রাজবংশকে এবং হল্যাণ্ডে 


অরেঞ্জ রাজবংশকে পুনেঃন্থাপত করা হয়েছিল । এই ব্যবস্থা যে ও সব রাজ্যের 
‘মানুষের মনঃপ?ত ছিল না তা অনুমান করা মোটেই কাঁঠন নয় 


যাই হোক, ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করবার জন্য 
ব্যবস্থা হয় “পাব চুক্তি’ ও চতুঃশাত চান্ত'র। অবশ্য পাবি চীন্তর ব্যর্থতার পরে 
চতুঃশান্তি, সাফল্য লাভ করোছল। সমসামায়ক ইউরোপের সবচেয়ে 
শান্তশালী কুটনীতাবিদ মেটারানক ছিলেন এই চতুঃশানতি চুত্ত'র আল্টা। তান 
এই ইউরোপাঁয় সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপে প্রাক্‌ 'বিপ্রব অবস্থা বজায় রাখতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন ৷ 


চতুঃশীন্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়োঁছল যে, ইউরোপের কোন জায়গায় 
গণতান্ত্ৰিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিলে তাকে যথোচিত ব্যবস্থা 
গ্রহণের মাধ্যমে অক্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। "ভিয়েনা চুন্তিকে 
কেউ যাঁদ আঘাত করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তাকে উপযুক্ত শাস্তদান করতে 
হবে! মোটামুটিভাবে বলতে গেলে," গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী সব রকমের 
আন্দোলনকে দমন করে ইউরোপের শাস্তিশ্খলা বজায় রাখাই ছিল এই 
চতুঙশান্ত চুক্তি'র উদ্দেশ্য ! 


সামান্যতমভাবে ' 
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মেটারনিক ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী । তিনি নিজ দেশে উদারনোতক 
আন্দোলনকে বিদ্দগানর প্রশ্রয় দেনান। কেবল আস্টিয়াতেই নয়, ইউরোপের 
সর্বত্র যাতে উদ্বানোৌতিক চিন্তাধারা প্রসার না ঘটতে পারে সেজন্য তান 
নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করোছিলেন। এসব ব্যবন্া সামাগ্রকভাবে “মেটারনিক 
পদ্ধাত' নামে আঁভাহিত। | 

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রাতক্রিয়াশীল শান্তর সংঘর্ষ ইউরোপে 
একাধিক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হরেছিল। 
১৮১৫ খ্রাল্টাম্দের পর থেকেই ইউরোপের 
ঁবাভন্ন দেশ বারংবার বিদ্রোহের মাধ্যমে 
ভয়েনা কংগ্রেসে গৃহত 1সদ্ধান্তের 
বিরোধিতা করতে থাকে । ফরাসী বিপ্রবের 
উদ্ারনৌতক আদর্শে উদ্‌বুষ্ধ দেশগুলো 
একের পর এক আন্দোলন করে তাদের 
জাতীয়তাবাদী আশা-আকাচ্ষা পূরণে 
উদ্যোগী হয়েছিল। মেটারনিক তথা 
চতুঃশান্তর প্রচেষ্টায় সেই আন্দোলনকে 
সামায়কভাবে প্রতিহত করা "সম্ভব হলেও 
শেষ পরশু উদার নীতি জয়লাভ করেছিল । . 

.উদারনোতিক আন্দোলন ক্রান্সেই প্রথম শুরু হয়! সেখান থেকে 
আন্দোলনের ধারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । ১৮৩০ 
শীন্টাব্দে ক্রাম্সে উদ্বারনৈতৈক আন্দোলন শুর; হয় স্বেচ্ছাচারণী রাজতন্দ্বের 
বিরুদ্ধে । এই বিদ্রোহের মাধ্যমে ফরাসীবাসী ভিয়েনা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই 
প্রতিবাদ জানিয়োছলেন। তারপরে ১৮৪৮ শ্রীস্টাষ্দে ক্রান্সকে প্রজাতন্মে 
পাঁরণত করে ফরাসীবাসী ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে সম্পূণ“ বাতিল করে 
'দিয়েছিল। ফ্রান্সে ১৮৩০ ও ১৮৪৮ প্রীস্টাখ্ের বিদ্রোহ ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশের মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। সেই সুত্র ধরে অস্ট্রিয়া, 
ইতালি ও জামণনির 'বাভন্ন জায়গার আন্দোলন শুর: হয়োছিল । দীঘদন 
পর্যন্ত ইতালি ও জার্মানির আন্দোলনকারীদের ঠোঁকয়ে রাখা সম্ভব হলেও 
তারা তাদের জাতাঁয় ঘবাব পুরণের জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে তাকে 
সার্থক করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। 

৬ 


৮২ jy বত'মান যুগের ইাঁতবত্ত 
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ফরাসী বিপ্লবের প্রান্তালে ইতালি ছিল পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষন 
কয়েকটি রাজ্যের সমান্ট। সমস্ত দেশে আস্টয়ার আধিপত্য গ্রাতষ্ঠিত ছিল! 
নেপোলয়ান বোনাপাি যখন ইতালি জয় করেন তখন তা ফরাসী সাগ্রাজ্যভুত্ত 
হয়ে পড়েছিল। নেপোলিযানের অধীন থাকাকালীন সেখানে একই শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া নেপোঁিয়ান কতকগুলি সামাজিক সংগকার প্রবর্তন 


খাট নিয়া) 
বুধরসুজিঃ 
১৮৫৯ খাঃ [হে গত তত বি 
৬৬৭s a ১৮০১ উজ ঢা গ্ৰ 

ওনসড়ে প্র ০৮২৩) by 


করে ইতালিবাস'দের উন্নাতাঁবধানে সেন্ট হয়োছলেন। ইত্যালবাসীরা তাই 
নেপোিয়ানকে ফরাসী 'বপ্লবের অগ্রদত হিসাবে আঁভনন্নন জানয়োছিল। 


১৮১৬ শ্রস্টা্দে অনৎষ্ঠিত ভিরেনা সম্মেলনে গহাত সিদ্ধান্ত অনুসারে 
ইতালিতে পুনরায় জাষ্টিয়ার প্রাধান্য গ্রাতষ্ঠিত হয়। এই পুরাতন প্রভুয় 


১৮১৩ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮৩ 


শাসনের পঢনঃপ্রতিষ্ঠা ইতািবাসীদের বিক্ষ্ধ করে তুলোছল। তাছাড়া 
অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের দননীতির ফলে ইতালির মানুষ 'আবার 
আগেকার শত নির্যাতিত হতে থাকে । ইতালির মানুষের মনে যখন গভার 
হতাশা দেখা দিয়েছে তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে ইতালিবাসীরা এক 
নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল! ইতালবাসীর দ্বাধীনতা ও এক্য সংগ্রামে 
দেখিয়োছিলেন ম্যাৎলিনি, কাভুর, গ্যারিবজ্ডী প্রমুখ । 

ম্যাৎাসান ইতালির জ্রেনোয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন (১৮০৫ খীঃ)। তান 
অঞ্প বয়ন থেকেই ইতালির এঁক্যের এ 
স্বপ্ন দেখতেন । তান ছিলেন বিখ্যাত 
‘ইয়ংইতালি’ আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা ৷ 
গ্যাংীনীন চাইছিলেন ইতালির যুব 
সমাজকে "বাধখনতা ও এক্-সংগ্রামের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে । তানি মনে 
করতেন যে, ইতালির যুবকরা যদি 
ইচ্ছা করে তাহলে অল্পদিনের মধ্যে 
দেশকে এঁকাবস্ধ করা মোটেই কথ্ট- 
সাধ্য হবে না। ম্যাৎসানর আদশে” 
অনযপ্রাণত ইতালির যুবকরা তীব্র ম্যাংসিশি 
আন্দোলন শুরু করেছিল দেশকে এক্যবদ্ধ করতে । কিন্তু অশ্টয়ার সামরিক 
তৎপরতার ফলে সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে ?গরেছিল ॥ ম্যাৎসানকে ভোগ 
করতে হয়েছিল কারাদণ্ড । 


ম্যাৎাসনির নেতৃত্বে ইতালির এক্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর রঙ্গমণ্জে 
আ'বর্ভুত হয়েছিলেন কাউন্ট কাভুর  ম্যাৎসিনির মত কাভুরও অল্প বয়স 
থেকেই ইতালির এক্যের স্বপ্ন দেখতেন } কাভুর ম্যাংসাঁনর কর্মপন্থার ব্যর্থতা 
দেখে আঁভদ্ঞতা সঞ্চয় করোছলেন। 'তাঁন উপলব্ধি করোছলেন যে, দীঘ“দিন 
যাবৎ যারা নঃক্বা্থ'ভাবে দুঃখবরণ করে ইতালিকে এক্যবদ্ধ করার চেষ্টা 
করেছে তাদের স্বদেশপ্রেমের কোন অভাব না থাকলেও ও পদ্ধাততে ইতালিকে 
এঁক্যব্ধ করা সম্ভব হবে না। : 

কাভুর তাই থর করলেন যে, ইতালকে পাঁডমণ্ট-সার্ড“নয়ার নেতৃত্বে 
একাঘণ্ধ করতে হবে এবং সেজন্য ইতালর শত, অস্টিয়াকে দেশ থেকে 


৮৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


বিতাড়িত করতে হবে। {তান আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদেশী শান্তির, 
সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত 
ইতালিকে এক্যবগ্ধকরাযাবেনা ৷ 


১৮৫৪ খ্রাষ্টাদ্দ্রে ক্রিময়ার 
যুষ্ধের সময় কাভুর রাশিয়ার 
বরুক্ধে ইংলণ্ডও ফ্রান্সের পক্ষে 
যোগদান করে এ দুই দেশের 
সহষ্বোগতা লাভ করেন। 
অতঃপর কাভুর ক্রান্সের তৃতীয় 
নেপোলিয়নের 'সাহায্য প্রার্থনা 
করলেন যাতে তাঁন অস্ট্রিয়ার 
‘বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফ্রান্সের সাহায্য 
পেতে পারেন। অং্পাঁদনের 
মধ্যেই অস্ট্রিয়ার 'বরঃষ্ধে যুদ্ধ কাতুর 
ঘোষণা করে কাভুর লম্বার্ড অধিকার করলেন। তার 'কছদনের মধ্যেই পাম 
মোডেনা ও টাস্কোন চ্বেচ্ছার সাডানয়ার সঙ্গে যুন্ত হতে রাজা হয় । 


ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইতালির নেপলস: ও 1সাঁসালর আঁধবাসীরা তথাকার বুরবো 
রাজবংশের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এই 'বদ্রোহ 


পরিচালনা করোঁছলেন 
গ্যারবল্ডা । "তান সসৈন্যে 
সেখানে উপাচ্ছিত হয়ে নেপলস: 
ও সিসিলি জয় করেন। তারপর 
{তান সেখান থেকে রোম আঁধ- 
কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন 
এসময় সাঁড“নয়ার রাজা ভর 
ইমানুয়েল রাজনৈতিক কারণে 
গ্যারিবজ্ভীকে বাধা দান করেন। 


দাক্ষণ ইতালির নেপলস্‌ ও 


সাসাল পাঁডমপ্ট-সাডণনয়া 
রাজ্যের সঙ্গে যুন্ত হওয়ার ফলে ভোঁনাশনা ও রোম ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইতালি 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ve 


এক্যবচ্ধ হয়েছেল। ১৮৬১ থাঁণ্টাব্দে ভেনেশিয়া ও রোম ব্যতীত সমগ্র ইতালির 
গানুষ ভিষ্টর ইমান[রেলকে ইতালির ‘রাজা’ বলে ঘোষণা করোঁছল। 

১৮৬৬ প্রাঁন্টাব্দে প্রাশিরার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আস্টয়া ইতাঁল 
থেকে যখন বিতাড়িত হয় তখন ভেনোশিয়া ইতালির অংশে পাঁরণত হয়েছিল৷ 
আবার যখন ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ হয় তখন ইতালি 
গ্রাশিরার পক্ষ অবলম্বন করে। এই যযণ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায় রোম থেকে 
সে সৈন্যবাহনগ অপসারণ করতে বাধ্য হয়ৌছল। এর ফলস্বরূপ রোম এবার 
ইতালির সঙ্গে যুক্ত হল। এভাবে ১৮৭০ প্রীপ্টাব্ে ইতালির ব্য সম্পূর্ণ হয়। 

জামণানির উক্যসাধন £ ফরাসী বিপ্লবের আগে জামান পাব রোমান 
সাম্রাজ্যের অন্তভূত্তি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল । তবে পাঁবনন 
রোমান সম্রাট কার্য'তঃ সেখানে তেমন কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। এখানে 
অবশ্য আঁ্টিয়ার প্রধান্য প্রাতগ্ঠিত ছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ক্লেডারকের সময় 


থেকে প্রাশিয়া শল্তিশালী হয়ে উঠলে সে জামণনির সবচেয়ে শান্তশাল? রাষ্ট্র 
দহনাবে আত্মপ্রকাশ করে। জামণানর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা সর্বদাই 
দনজেদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন। এই অবস্থা থেকে এক 
- উক্যবন্ধ জামণানি গড়ে উঠেছিল এবং তার নেতৃত্ব 'দিয়োছল প্রাশিয়া ৷ 

ফরাসী [বস্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শ জাম্ণানর মানুষের মধ্যে এক অদম্য 
প্রেরণা জাগ্রত করেছিল। নেপোলয়ান বোনাপার্টি ফরাসী সম্রাট হিসাবে 


৬৬ বতমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সমগ্র ইউরোপে যখন নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ? হয়েছেন তখন 
জামিনও ফরাসী সাম্রাজ্যভুন্ত হয়ে পড়ে । জাম্ীনর মানুষ ফরাসণ প্রভুতত,মেনে 
নিলেও অন্তর থেকে তা গ্রহণ করতে পারোন। তবে একথা মনে রাখা 
প্রমোলন যে, নেপোলিয়ানের অধীনদ্ছ থাকাকালীন জামগানবাসীর মধ্যে 
জাতীয়তাবাদী আশা-আকাল্কা দ্রুত বিদ্তার লাভ করেছিল। একই শাসনাধীন 
থাকবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জামণনির মানুষের মধ্যে একতাবোধ 
জাগ্রত হরেছিল। তাছাড়া নেপোলিয়ানের অধীন থাকা অবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের 


সাম্য, মৈৱ ও স্বাধীনতার বাণী জামনিবাসীর মনে গভখর রেখাপাত 
করেছিল । 


নেগোলিয়ানের পতনের পরে 1ভিয়েনা সম্মেলন জামণন জাতির নবজাগ্রত 
জাতীয়তাবোধকে সম্পূর্ণভাবে অগ্বীকার করোঁছল। ভিয়েনা সম্মেলনে 
উপাদ্থত রাষ্টনেতারা ফরাসী বি্লবের আগেকার অবস্থা প:নঃপ্রবর্তন করতে 
গিয়ে জার্মানির উপর পুনরায় আস্টয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ৩৯টি 
: জামনিরাষ্টর নিয়ে যে রাষ্টরজোট গঠন করা হল তার নেতৃত্ব পদে আপ্ট়াকে গ্থাপন 
করা হয়। বলা বাহুল্য, এতে জার্মানির মানুষ খবই দক্ষ হয়োছিল। 
জাীনবাসাদের এরক্য-আন্দোলনের প্রথম দিকে ইতল্ততঃ 'বাক্ষি”তভাবে 
গণ-আশ্দোলন শুরু হয়োঁছল । ১৮৩০ প্রাপ্টাব্দে ক্রাম্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় 
তার সর ধরে জার্মানির বাভন্ন জায়গায় গণজাগরণ দেখা দিয়েছল। আবার 
১৮৪৮ থ্রীস্টাব্দে যখন ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেয় তখনও জামণানর '্বাভন্ন 
জায়গায় আদ্বোলন শর; হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মে, 
১৮৪৮ শ্রীপ্টাব্দে জানণনির আন্দোলনকারীরা একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের 


উদ্দেশ্যে ক্াৎকফোর্ট নামক দ্থানে সমবেত হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সাফল্য 
লাভ করোন। 


৯৪৬১ খাঁ্টান্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম জামণানিকে রক্যবচ্ধ 
করবার উদ্দেশ্যে যখন বিসমা নামে জনৈক ব্যাস্তকে প্রধানমন্ত্র হিসাবে 
নিয়োগ করলেন তখন এঁক্য সংগ্রাম এক সানাদস্ট পথে অগ্রসর হতে থাকে। 
জাম্ণানির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাগ্ত বিসমাক* প্রাশিয়ার পাল“মেণ্টের একজন 
নির্বাচিত সদস্য হিসাবে রাজনশীতিতে যোগদান করেন । 'বসমাক* অসামান্য 
ব্যানতত্ব ও প্রতিভার অধিকারী ছলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কিভাবে 
জাম্শানিকে এক্যবদ্ধ করা বায় । 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৬৭, 
_বিসমার্ক উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ধুরন্ধর কুটনাতাবদ ছিলেন। তান 
বুঝতে পেরেছিলেন যে. শল্তির সাহায্য বিদেশ? শান্তিকে জামিন থেকে বিতাড়িত 
করতে পারলে তবেই জামানিকে উক্যবদ্ধ করা যাবে । এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 


(বিসনাকণ 


শন্তি অর্জনের দারা প্রাশিয়াকে শান্তশালী করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু 
প্রাশিয়ার পালণমে্টের সদসারা শন্তির দ্বারা জামানির এক্যসাধনের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাদের ইচ্ছা {ছিল শান্তিপ্ণ উপায়ে এক্যসাধন। এমতাবস্থায় 
বিসমা পালামেপ্টকে অপ্বাঁকার করে জামার শান্তব:গ্ধি করতে থাকেন । 
প্রথমেই বিদমার্ক আস্টয়ার সহযোগিতায় ডেনমাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
গ্লেজভিগ ও হলস্টেন অধিকার করে নেন। তারপরে ' তান আস্ট্রয়াকে 
প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্ররোচিত করেন। অস্টিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধ 
সাত সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়েছিল। এই যুষ্ধে অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত 
হয়ে জামিন উত্তর ওমধ্য অঞ্চলের প্রাশিয়ায় আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং 
জামনি রাষ্টরসঙ্ঘের নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়। প্রাশিরার বিসমার্ক জামানির এক্য- 
সাধনের জন্য শেব যুদ্ধ করেন ফ্রান্সের সঙ্গে ৷ ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুষ্ধ 
‘সেডানের যুগ্ধ' নামে পরিচিত (১৮৭০ প্রীঃ)। এই যুদ্ধে ফ্ৰান্স পরাজিত 


৮৮ বর্তমান যুগের ইতিব্ভ্ত 


হওয়ায় দক্ষিণ জার্মানি প্রাশিয়ার পতাকাতলে সমবেত হয়। তার ফলে 
জা্ম“নির এক্যসাধনও সম্পূণ হয়। ২৮৭১ খ্রাপ্টাত্দের জানুয়াঁর মাসে 
প্রাশিয়ার সম্রাট এক্যবদ্ধ জামণনির সগ্রাটরূপে ঘোষিত হন। 

আমেরিকার গৃহযন্ধ £ মানবজাতির হীতহাস আলোচনা করলে দেখা 
যায় যে, পাঁথবার প্রাচীন যুগ থেকে দাস-প্রথা চলে আসছে । কিন্তু এই প্রথা 
ক্রমে অচল হয়ে পড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইতিহাসের 
মধ্যযুগে ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে পুনরায় এ দাসপ্রথা 
পৃঁথবীতে আবির্ভূত হয়! এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, পঞ্চদশ 
শতাদ্দীতে ভৌগোলিক আবিদ্কারের সময় যে নতুন দেশ আবিষ্কৃত হয় সেসব 
দেশে নানা ধরনের কাজে লোক নিয়োগ করে ওুপানিবে।শক দেশগুলো মুনাফা 
অর্জন করতে থাকে । 


আমোরকা আবিষ্কারের পরেসেখানে কাঁধ উৎপাদনের প্রয়োজনে ইউরোপণয় 
দাসবব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে দাস সরবরাহ করতে থাকে। ক্ষেত-খামারের 
" মালিকরা ব্লীতদাসদের ব্যাপক হারে নিয়োগ করে ফসল উৎপন্ন করে প্রচুর 
লাভবান হতে থাকে। আমোঁরকার গ্বাধীনতা-যুদ্ধের আগে দেখা যায় কয়েক 
লক্ষ নিগ্রোকে আ'ফিকা থেকে ধরে নিয়ে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছে। 
আমেরিকায় প্রচালত দাস ব্যবসার সঙ্গে ভ্ীতদাসের করুণ কানা জাঁড়ত। 
হাত-পা বাঁধা অবদ্থার হাজার হাজারক্লীতদাসকে গাদাগাদিকরে জাহাজ বোঝাই 
বরাহ'ত। নিদারুণ কথ্টে আকিকা থেকে আমে?রকায় পেশছানোর পরে 
দাসদের প্রকাশ্য বাজারে পশুর মত বিক্রী করা হ'ত। মালিকদের ক্ষেত-খামার 
ও বাড়তে তারপর অগান;ষক দুঃখ-বণ্টের মধ্যে তাদের দিন যাপন করতে 
- হুত। উনবিংশ শতাখ্দীর গোড়া থেবেই এই অমানুষিক দাসগুথার বির: :ম্ধে 
জনমত জাগ্রত হতে থাকে। ইংলশ্ডের উইলবারফোস ও গ্োভল সার্প-এর 
নাম দাস-মহান্তর ইতিহাসে {বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে । ১০৭ খস্টাব্দের 
মধ্যেই ইংলশ্ডে আইন করে দাসপ্রথাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
ইংলগ্ডের মত আমোরকার মানবাহতৈষী মানুষের মধ্যে ঘণ্য দাসপ্রথার 
বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উঠতে থাকে। এই প্রসঙ্গে যেসব পুস্তক অপরাপর 
জনমত সংষ্টিকার? প্রচার-পত্ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর কথা উল্লখ করা 
যেতে পারে। এই সব থেকে সাধারণ আমোরকাবাসী দাসদের প্রাত যে 
অন্যায়-অবিচার করা হ'ত তার কথা জানতে পারে। ১৮৫১ শ্রীস্টাব্দে 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮৯ 


মিসেস হ্যািয়েট বিচার চ্টো নামে জনৈক লোখকা ‘আঙ্কল টমস্‌ কৌবন" 
নামে একখানি পুস্তকে দাসদের প্রাত খামার মালিক ও অপরাপর দাস- 
মালিকদের অত্যাচার এবং দাসদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা প্রকাশ করেছিলেন । 
এই সমত্রে দাসপ্রথাশীবরোধী এক তুমুল আন্দোলন আমেরিকায় শুর 
হয়োঁছল ৷ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাস-ব্যবসায় ও দাসবলপ্তকে কেন্দ্র করে 
উত্তর আমেরিকা ও আমেরিকার দক্ষণা্ডলের মধ্যে এক গ্‌হযুচ্ধের সংচনা 
হয়েছিল। সেই সময় উত্তরাণ্ডল (ছিল শিচ্পোন্নত এবং দ'ক্ষণাণ্ডল ছল কৃষি- 
প্রধান । উত্তরাঞ্চলে দাস নিয়োগের জুযোগ প্রায় ছিলই না। কারণ সেখানে 
কল-কারখানায় দ্বাধাীন শ্রামকের প্রয়োজন হ’ত। দাঁক্ষণাঞ্চলের কাঁষকাজের 
জন্য সেখানকার ক্ষেত-খামারের মালিকরা ক্রীতদাস নিয়োগ করত তুলা 
ও আখের আবাদের মালিকদের কাছে স্বাধীন শ্রামক অপেক্ষা ক্রীতদাস 
নিয়োগ অনেক লাভজনক ছল । বলতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আমারকা যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তরাণ্ডল ছিল বেশগ তৎপর । সেই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের মানব, 1বশেষতঃ 
সেখানকার ক্ষেত-খামারের মালিকরা দাস নিয়োগের ব্যাপারে অনমনীয় 
মনোভাব গ্রহণ করোছিল। এর দরুন উত্তর ও দাঁক্ষণাঞ্চলের মধ্যে এক গহ্ষ্ধ 
আসন্ন হয়ে পড়োছল। 

আব্রাহাম ?লং্কন ও আমোরকার গৃহযুদ্ধ ঃ ১৮৬০ শীস্টাব্দে আমোরকা 
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্্রপাত নিবচনে দাসপ্রথা এক গুরুতর প্রশ্ন হয়ে ওঠে। 
আব্রাহাম দিঙ্কন নামে আমোরকাবাসা রাষ্ট্রপতি পদে প্রাথ হন। তিনি 
দাসপ্রথার একজন উগ্র বিরোধী ছিলেন। দক্ষিণাণ্ুলের দাসপ্রথার সমর্থকরা 
মনে করল যে, তান যাঁদ রাষ্ট্রপাত পদে নির্বাচিত হন তাহলে দাসদের তিনি 
মহন্ত দেবেন। 

যাইহোক, ১৮৬০ প্রপ্টাব্দে আব্রাহাম লিন যখন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত 
হন তখন দাঁক্ষণাঞ্চলের দাসপ্রথার সমর্থক রাজ্যাগ্যাল আমোরকা যযুন্তরাষ্ট্র 
থেকে বোরিয়ে গিয়ে এক পৃথক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করোঁছল। এই অবস্থায় 
স্বাভাবিকভাবেই আমোরকা যযন্তরাষ্ট্রের এক্য বিপন্ন হয়ে পড়োছিল। এই সময় 
আব্রাহাম লিঙ্কনের যোগ্য নেতৃত্বে আমোঁরকা পুনরায় এক্যবগ্ধ হয়েছিল এবং 
আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সংহাত রক্ষা পেয়োছল। 


১৪৬১ গ্রীস্টান্দে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাণ্চলের মধ্যে গহ্ষণখ বে*খে যায়। 


৯০ বর্ভ'মান যুগের ইতিব্ত্ত 


এই যুষ্ধের প্রথম দিকে দাঁক্ষণাণ্চলের রাজ্যগুলো উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি 


ঘুগ“আঁধকার করে নিয়েছিল । ?কন্তু আব্রাহাম 


আব্রাহাম 'লিঙ্কন 


িঙ্কন তাতে মোটেই 1বচিভ 
হনীন। 'তাঁন দক্ষতার সঙ্গে 
লড়াই চারে শেব পর্যন্ত 
দাক্ষণাণ্ডলকে বেবায়দায়ফেলে 
ছিলেন। ১৪৬০খ্স্টাদ্দেতান 
এক ঘোষণার দ্বারা আমেরিকার 
যাবতীর ক্লীতদাসের মানত 
দেন। তারপর দেখা গেল ' 
হাজার হাজার দাক্ষণাঞ্চলের 
ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলের 
সৈন্য বাহনতে নাম লিখিয়ে 
যুদ্ধে নেমে পড়েছে। এর 
কিছ;দিনের মধ্যেই আব্রাহাম 
লঙ্কনের সৈন্যদল জয়লাভকরে 


আমেরিকার এঁক্যকে পুনঃপ্রাতিত্ঠত করতে সমর্থ হয় । 


আমেরিকার গ্‌হযুচ্ধের ফলে সেখানকার 


ক্লীতদাসরা মান্তি পেয়োছল । 


তারা দ্বাধীন নাগরিকের সব অধিকার ও মর্যাদা লাভের আঁধকারণ হয়েছিল। 


সরকারাঁভাবে জ্লীতদাসরা স্বাধীন হলেও দান পর্যন্ত বেসরকারী পর্যায়ে 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৯১ 


প্রান নিপ্রো ক্লীতদানদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকে! শ্বেতকায় মানুষেরা : 
নিজেদের মধ্যে সণ্ঘ গঠন করে দিগ্রো দমনে নিষুক্ত ছিল। এই সব দলের 
মধ্যে কু-ক্াঝ-ক্লান” বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

ইউরোপে ?শিল্প-বিপ্লবের বস্তার ও ফলাফল £ শিজ্প-বিপ্লব অপেক্ষাকৃত 
দেরীতে ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে ছুড়িয়েছিল। উনবিংশ 
শতাদ্দীর তীয় দশকে দেখা বায় ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্প- 
বিপ্লব ছাঁড়য়ে পড়েছে। 

১৮২৫ খরন্টা্দে ইংনন্ডে যন্ত্রপাতি রগ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া 
হল। সেখানে প্রস্তুত অনেক যন্ত্রপাতি ইংলণ্ড থেকে 'বাঁভল্ন দেশে আমদানি 
করে নিজেদের {শল্পোৎপাদন বাড়াতে থাকে । বলা বাহংল্য, সেই সময় থেকে 


ফ্রান্স ক্রমাগত যন্ত্রপাতি আমদানি করায় দেশের বাভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের 
[শপ গড়ে উঠতে থাকে । ১৮৫০ গ্রীণ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের খনি, কাপড়কল ও 
অন্য প্রায় পাঁচ হাজার বাত্পচালিত ঘন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া মাল 
পরিবহণের জন্য রেলগাড়ী গুভূঁতিও ব্যবহৃত হতে থাকে। কয়লা, লোহা; ইস্পাত, 
পশম ও সূতই-বস্ৰ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ক্লাস্সে উৎপন্ন হতে থাকে । 


৯২ বতগান যুগের ইতিবৃত্ত 


জামশীনিতে ফান্দেরও অনেক পরে শিক্পাবপ্নব শুর; হয়োছল। তবে 
এক্যবদ্ধ হবার আগে জামণানর প্রাশিয়া রাজ্যেই প্রথম শিল্পোন্নয়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়॥ এক্যবচ্ হবার পরে অবশা জামণানির 
সবন্ধ ব্যাপকভাবে শিকেপান্নরন শুরু হয়েছিল ৷ 


ফাম্স ও জাঁমনির মত ইউরোপের অপরাপর দেশেও দৌরতে অথবা আগে 
| লব শর, হয়োছিল। হল্যান্ড, শুইজারল্যা্ড ও যেলাজয়ামে 
শিজ্প-বগ্নব প্রসত পাঁরবর্তন অনেক আগেই বেখা দিয়েোছিল। ইতালি, 
আঁ্টুয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভাত দেশে উনাবংশ শতাদ্দীর মধ্যভাগের আগে 
শিক্পশবস্লব শুরু হয়ান। 


শিল্পশবপ্রবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক. নতুন সামাজিক সম্প্রদায় 
আত্মপ্রকাশ করোছল। এই সম্প্রদায় বলতে বোঝায় উন্চ মধ্যাবত্ত। এরা ধাঁনক 


সম্প্রবায়। শঙসব*্নবের ফলে যে নতুন নতুন কন-চারখানা গড়ে উঠোছন 
এরা তার মালক। পণ্যসাগগ্রন প্রচুর পারমাণে উৎপন্ন হওয়ায় নেগযাল বক্তা 
করে তারা প্রচুর মুনাফা অন করতেন। 


[শজ্পশীব্লবের ফলে যে বিশাল শ্রামক শ্রেণী গুড়ে উঠোছল তারা ক্রমে 
নিজেদের আঁধকার সম্পকে" সচেতন হতে থাকে। [শজ্পশীবপ্লবের ফলে 
কলকারথানায় শ্রামকদের কার করানোর মধো যে মনানযীক পারশ্রন জাঁড়ত 
ছিল তার. বিরুদ্ধে শ্রামকরা প্রাতবাদ জানাতে থাকে। এই মনোভাব থেকে 
অনেক শ্রামক সংগঠন গড়ে উঠোছল। এইসব শ্রামক সংগঠা সগ্বাদ্ধভাবে 
নানা ধরনের দাবি জানাতে থাকে এবং আন্দোলনের মাধামে সেসব দাব প 
সমর্থ হয় । 


'রণে 


শিল্প-বি’্লব শিল্পনগরী গড়ে উঠতে সাহায্য করোছিল। ইতিপাবে 
যেসব শহর গড়ে উঠোঁহল সেগুলো সাধারণতঃ বাণিজ্য-কেন্্র অথবা শাসন- 
কেণ্ত্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল । কিন্তু এখন তার জায়গায় গড়ে ওঠে শিজ্পনগর । 
এইসব ?শক্পনগরীতি কল-কারখানা গড়ে ওঠার ফলে এখানে শ্রমকদের 
ভিড় বাড়তে থাকে॥ এর কুফল হিসাবে শহরগুলো নোংরা ও ঘি হয়ে 
ওঠে। কারণ শহরগ!লোতে পৰশ্তি জনানচ্কাষ:ণর ব্যবন্থ। না থাকায় সেগযীল 
প্রচণ্ড নোংরা হয়েছিল । | 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৯৩ 


ইঞ্জিনীয়ারং এবং প্রযযান্তাবদ্যার ব্যাপক উন্নতি ও প্রয়োগের ফলে জীবন- 
যাপন হয়ে উঠল সহজসাধ্য ও আরামগ্রদ । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নীতির ফলে 
দেশ থেকে দেশাস্তরে দূরত্ব কমে গেল। বিশ্বের অর্থনীতি একই সমৃত্রে বাঁধা 
গড়ল। «ই নতুন অর্থনীতির ফলে জীবন, চেতনা ও আদর্শেরও পরিবর্তন 
এল। «ই £শম্প বিপ্রবের ফলে জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। 
গণতাশ্তিক চেতনা বৃদ্ধি পেল। ইউরোপের প্রায় প্রাত দেশেই নির্বাচন 
বাবগ্ছা চাল; হল। দল য় ব্যবস্থার বিস্তার ঘটল । যুস্তিবাদ, উদার নীতিবাদ, 
মানবতাবাদ ও আধুনিক আন্তজ৭তবতাবাদের প্রসার ঘটল। ইউরোপের 
[শলপ, সাহিত্য ও সংকততে সংষ্টির জোয়ার হইল । ধমপয় সাহষৃতা বংদ্ধি 
পেল। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র থেকে ধম বিচ্ছিন্ন হল। 


শিঃপবিপ্রবের ফলে সুষ্ট হয় ধনতন্ত্বাদ। আরও পরে জন্ম নিল 
সাম্রাজ্যবাদের ! শিল্পোমতদেশগ্ঠীল এশিয়া, আক্রকা ও আমোরকার বিভিন্ন 
অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোবণ ও আধিপত্য গ্রাতিষ্ঠা করল ॥ এই প্রচেষ্টায়, 
তাদের গিনজেদের মধ্যে ঘদ্দও বুদ্ধি পেল প্রচণ্ডভাবে। 


শ্রামবঞ্রেণীর বিকাশের সাথে গড়ে উঠল, সমাজতান্ত্রিক 'চম্তাধারা ও 
আন্বোলন। শ্রামকদের দুঃখন্দ;দ্দশা ও অভাবসআভিযোগ একশ্রেণীর বধ 
জগবগর চিন্তাও মনে গুরত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এ'রা এই অবচ্ছার 
পরিবর্তনের জন্য চিন্তাভাবনা করতে শুর: করলেন। এদের মধ্যে রবার্ট 
আওয়েন, সেণ্ট সাইমন, ল:ই রুঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এদের বলা হয় 
কজ্পনািবলাসধ সমাজতন্ত্র কিম্তু সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক 'ভাত্তর 
উপর প্রাতিষ্ঠিত করেন কার্ল মাক‘ল: ও তাঁর বন্ধ: ফেডারক এক্সেলস্‌ 
মাক'স ও এঙ্গেলস: শুধু দর্শনের সাহায্যে মানব সভ্যতার বিবর্তন ব্যাখ্যাই 
করলেন না, তাকে পাল্টাবার পথও নির্দেশ করলেন । নতুন সমাজ অর্থাৎ 
সমাজতন্ত্ তৈরীর ক্ষেত্রে মার্কস শ্রামবশ্রেণীর ভূমিকার এতিহাসিক গুরুত্বের 
উল্লেখ করলেন। তান মানবসভ্যতার অগ্রগাতর ইতিহাস ব্যাখ্যা করে 
বললেন এই অগ্রগাঁতর পিছনে রয়েছে শোষক ও শোধিত দ্বন্দ্ব । নতুন 
গঠজবাদী বা ধনতাম্মিক সমাজেও এই দন্দ্ব রয়েছে। পঃজিপাঁত শ্রেণী 
শ্রমিকের শ্রম শোষণ করেই তারা মুনাফা করে। এই শোষণের হাত থেকে 
মুক্ত পেতে হলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের উপর পর্ঠাজপাঁতদের ব্যান্তিগত 
মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং এর 


৯৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 

জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের রাজনোতিক ক্ষমতা দখল করে প্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব 
প্রাতষ্টা করা। এইভাবে সমাজতন্ত্র আসবে এবং আস্তে আস্তে রাষ্ট্র 
বিলুপ্তি ঘটবে । মার্কস: ও এক্েলন: শুধু “কাউন্ট ম্যাণিকেণ্টো’; 


কার্ল মাক্প্‌ 


ঘেডারক এঙ্গেলস এ 
ডাস ক্যাঁপটাল' প্রস্াত গ্রশ্থ খে শ্রামকশ্রেণীর সামনে নতুন সমাজের 'চন্র 


উপস্থিত করেই ক্ষান্ত হননি, "গ্রামকগ্রেণণকে এক্যবজ্ধ করার জন্য বিভিন্ন 
দংগঠন তৈর? করতেও সাক্রয় ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। 


3১৪ “| চীন ও জাপানের ইতিহাস 
= = 
১৯১১ গ্রাপ্টাব্দ পয“্ভ চাঁনদেশের কাণহনণ £ 
ধমপ্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
বাণিকরা চীনে উপাদ্থিত হয়েছিল। এইসব বাঁণকরা সেখানে ব্যবসা-বাণিজা 
ধে জোরদার ভাবে চালাতে পারতো তা নয়। বিদেশ বাঁণকরা ক্যাণ্টন ও 
ম্যাকাও বন্দর থেকেই ভাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। চনের অপরাপর 


জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ১৭১৫ 
ধ্রাঁণ্ঠাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্যান্টন নামক বন্দরে একটি বাঁণজা- 
“কুঠি নির্মাণ করে চীনে ধ্যবসা-বাণজ্য চালাতে থাকে। ইংরেজ বাণকদের 
বাঁণজ্যের মূল উপকরণ ছিল আফিং। 

ইংরেজরা আফিংকে চীনাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য প্রথমে 
নামমাত মূল্যে আফিং বিরী করতে থাকে। মাদক জাতীয় দ্রব্য বলে চীনারা 


৪৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সহজেই আফিং-এর প্রাত আসন্ত হয়ে পড়েছিল চীনাদের মধ্যে আফং-এর 
চাহিদা যখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আঁফং-এর 
ঘাম বহুগুণ বৃদ্ধ করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগল ! আফং-এর নেশা যভ 
বাড়তে লাগল আফং-এর ব্যবসা ততই বেড়ে চলল ৷ 


চীনদেশের তদানীন্তন মাণ্চু সম্রাট চীনাদের উপর আঁফং-এর প্রভাব 
দূর করবার জন্য এঁ ব্যবসায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জার করেন। 'কচ্তু এই 
নিষেধাজ্ঞা আফিং ব্যবসায়ীদের টলাতে পারোন। তারা চোরা পথে আফিং 
চালান "দয়ে প্রচুর লাভ করতে লাগল ॥ অতঃপর মান সম্রাটের 1নর্দেশে 
সরকারী কর্মচারীরা আঁফং-এর চোরা চালান বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে নানা 
_ব্যবচ্ছা অবলম্বন করোঁছিলেন। এইসব 'বাধব্যবদ্ছাতেও কোন কাজ না হওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত মা; সম্রাটের সৈন্যরা ক্যাণ্টন বন্দর অবরোধ করে প্রায় বিশ 
হাজার বাক্স আফিং বাজেয়া’ত করে তাতে আগ্রসংযোগ করে।. এই ঘটনা 
থেকে ইংরেজদের সঙ্গে চীন সম্রাটের যে যুদ্ধ শুর; হয় তা 'আঁহফেন” বা 
আফিং যুদ্ধ নামে খ্যাত (১৮৩৯ প্রীঃ )। 


প্রথম আঁহফেন যুদ্ধে চখনাদের পরাজয় হয়েছিল । আধ্ানিক অন্তরশদ্তে 
সাঁজ্জত ইংরেজরা সহজেই চীনাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, 
ইংরেজরা নানাকং আক্রমণ করে মাণ্ণ; সম্রাটকে নানাকং-এর সান্ধ দ্ছাপনে বাধ্য 
করোছল ( ১৮৪২ খ্রীঃ )। নানাকং-এর সন্ধির সর্ত অনুসারে দৃক্ষিণ-চীনের 
পাঁচাট বন্দর, যেমন-_ক্যাপ্টন, ফুচো, পো, আময় ও সাংহাই ইংরেজ 
বণিকদের কাছে উন্মুন্ত করা হয়। চাঁন উপকুলে অবস্থিত হংকং হপাঁট 
ইংরেজদের অধিকারে আসে। তাছাড়া এইসব বন্দরে আমদানী ও রপ্তানিকৃত 
দ্রব্যের ওপর পাঁচ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ে চাঁনা সরকার রাজী হয়োঁছল ॥ 
চীন সরকার এই সময় থেকে ইংরেজদের সমান মধণদা দিতেও স্বীকৃত হয়েছিল ৷ 
নানাকং-এর সন্ধির ছারা ইংরেজরাই কেবল লাভবান হয়ান, অপরাপর দেশর 
বাঁণকরাও চীনা সরকারের কাছ থেকে নানা স্থযোগ-স্থবিধা আদায় করেছিল ॥ 


নানাকং-এর জম্থিবদেশন দেশসমুহের চীনদেশে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম 


পদক্ষেপমান্র বলা যেতে পারে । কারণ এঁ ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় 
বিদেশীদের সঙ্গে চীনাদের বিবাদ শুরু হয় এবং তা থেকে বোধে যায় হৃগ্ধ। 


বিদেশী বাণকরা চীনা সম্রাটের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের জুযোগ-নুবিধ 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ৯০ 


বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপ সূষ্টি করছিল । কিন্তু চীনা সম্রাট তাতে রাজী না 
হওয়ায় যুদ্ধের মাধ্যমে বিদেশীরা তাদের দাবি আদায়ের পম্থা অবলম্বন 
করেছিল । এই স[তে যে যুদ্ধ শুরু হয়োছিল তা দ্বিতীয় ‘অহিফেন যুদ্ধ” নামে 
পাঁরচিত। - 

ইতিমধ্যে যুদ্ধের অজুহাত বের করতে বিদেশীদের কোন অঙ্গাবধা হয়নি । 
এযারো নামে একটি ব্রিটিশ পতাকাধারী জাহাজকে চীনা সরকার আটক করে? 
এই আটক করার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। আইনভঙ্গের 
অপরাধেই জাহাজটিকে আটক করা হয়। এতে ইংরেজ বাঁণকরা চীন সম্রাটের 
বরুন্ধে ইংরেজ জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ এনে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
ইতিমধ্যে করাসীরাও চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল । কারণ চীনদেশে 
কয়েকজন ফরাসী ধর্ম যাজককে হত্যা করা হয়েছিল । এই সব কারণ দেখিয়ে 
ইংরেজ ও ফরাসীরা যৃস্মভাবে চান সম্রাটের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করে অ 
গৃদ্বতীয় অহিফেন যুদ্ধ নামে খ্যাত ( ১৫৮৭ প্রাষ্টাব্দ )। 

'দ্িতীয় আহফেন যুদ্ধেও চীনা সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় 
মা; সরকার টিয়েনাসন-এর সাঁন্ধ সাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই নতুন সাঁন্ধর 
শতনি সারে বিদেশী বাঁণকরা আরও এগারোটি বন্দরে বাণিজ্য করাবার অধিকার 
লাভ করে। তাছাড়া চীন সরকার বিদেশী বাঁণকদের ক্ষাতপরণ বাবদ প্রভূত 
পাঁরমাণ অর্থ দিতে স্বীকৃত হন। 

অল্পদিনের মধ্যে অপর একটি চুক্তি অনুসারে বিদেশী বাঁণকরা চঈনা 
সরকারের কাছ থেকে “আতিরাষ্ট্রক অধিকার’ আদায় করেছিল, যার অর্থ হ'ল, 
গবদেশশ অপরাধাঁদের বিচার চীনদেশের আইন অনুযায়ী হবে না। 

ইতিমধ্যে জাপান একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় সে 
চশনদেশের ওপরই প্রথম তার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চাঁরতার্থ করতে উদ্যোগী 
হয়োছল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হবার পরে 
শহর হয় চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণ । এই নতুন সাম্রাজ্যবাদের 
উদ্দেশ্য ছিল চীনের বাভিন্ন অংশে ইউরোপাঁয় শান্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা ৷ 
এক এক অংশে ইউরোপীয় শক্তিরা নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করতে থাকে 
তরমুজকে ফাল ফালি করে যেমন কাটা হয় তেমনি চীনের এক একটি অংশে এক 
একটি দেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সময় আমোরিকার পররাষ্ট্র সাঁচব 
স্যার জন হে তাঁর উন্মুন্ত দ্বার’ নীতির সাহায্যে চীন দেশের বন্দরগ্যীলতে 

৭ 


৯৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


অন্যান্য ইউরোপায়দের ন্যায় আমোরকাও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমান স্ুযোগ- 
সুবিধা দাবি করেন (১৮১৯ গ্রীঃ)। 

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরদ্ধে চীনাদের অন্তারবপ্রব ৪ উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে চীনদেশে তাইপিং বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় । “তাইপিং কথাটির বুৎপাত্তি- 
গত অর্থ ‘পবিত্র রাজ্য’ । এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিরেছিলেন হ;ং সউ চুরান। 

বিদেশীদের হাতে চীনাদের ক্রমাগত পরাজয়ের গ্লানি চীনারা আর সহ্য 
করতে পারাঁছল না। তার ওপর আবার আলোচ্য সময়ে চনদেশে আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল চরম দুদশা । এই দুই ধরনের অসন্তোষ চীনাদের মধ্যে 
যে গভার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তাইপিং বিদ্রোহ তারই অভিবান্তি বলা 
যেতে পারে । 'তাইপিং' বিদ্রোহ প্রথম থেকেই একটা রাজনৈতিক বিদ্রোহের রূপ 
গ্রহণ করোন। ধর্ম ও সমাজতত্ব বিষয়ক পণ্ডিত হ:ং সিউ চুয়ান একটি নতুন 
খনার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ধরায় সম্প্রদায়ের ওপর প্রীস্টানধর্ম 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করোছল। যাই হোক, চীনদেশের সাধারণ মান ষের মনে 
এই নতুন ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিদ্তার করেছিল। চীনের শ্রমিক, কৃষক ও অন্যানা 
শ্রেণীর সাধারণ মানূষ এতে যোগদান করবার ফলে জইপিং বিদ্রোহ এক গণ- 
ঠবদ্রোহের রূপ গ্রহণ করেছিল । 

মা সরকার তাইপিং ধায় সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর চরম নির্যাতন শুরু 
করবার ফলে বিদ্রোহীরা রাজনৈতিক বিদ্রোহ শুর; করেছিল । তাইপিং বিদ্রোহখীরা 
এক বিশাল সেনাদল গঠন করে মান্চ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছিল। মাণ্চ; সরকারকে উচ্ছেদ করে চীনদেশে “পাবন রাজ্য” অর্থাৎ তাইপিং 
প্রতিষ্ঠা করা "বদ্রোহীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । চীনদেশের এক 'কতীণ অণ্চলে 
তাইপিং বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। 'বাদ্রোহপরা এমনকি নানকিং দখল করে 
সেখানে তাইপিং শাসনব্যবস্থা কায়েম করতেও সমর্থ হয়োছল। 

মা, সরকারের সেনাদল তাইীপিং বিদ্রোহীদের ওপর চরম আঘাত 
হেনোছিল। এই ব্যাপারে মাণ্চু সরকার বিদেশ বাঁণকদের সহযোগিতালাভে 
সমর্থ হয়োছল। কারণ বিদোীদের উপর আক্রমণ চালানো তাইীপং বিদ্রোহীদের 
অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল । অহীপং বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করোনি । 
তাইপিং বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে চীনা সরকারের প্রভূত সম্পত্তির ক্ষত 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ৯৯ 


তাহীপং বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এই সময় থেকে সা; সরকারের দুর্বলতাগল 
জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । চীনদেশের এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ 
উপলাম্ধ করতে থাকে যে, নতুন সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে পুনর্গঠিত করতে 
না পারলে চীনদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় ক্যাং হুই 
ওয়াই নামে জনৈক-চঈীনা দেশপ্রেমিক তদানীত্তন মানু সম্রাটের কাছে এই মর্মে 
একখানি স্মারকালিপি পেশ করেন যে; চীনদেশের শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে 
গড়েছে, সুতরাং উপয্্ত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের পুনর[জ্জীবন ঘটানো একান্ত 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সম্রাট কোরাং স্ব এই স্মারকালাঁপর দ্বারা গ্রভারত হয়ে 
নানা আদেশনামার মাধ্যমে নতুন নতুন সংকারের প্রবর্তন করেন। এই 
'সং্কারগীল সাধারণভাবে ‘একশত দিনের সংস্কার’ নামে আভাহত। 


একশত দিবসের সংগকারের মুল কথা ছিল এই রকম-_সরকারী কমণচারী 
নিয়োগের ব্যাপারে কেবল দক্ষতা ও কর্মকুশলতাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 
জনস্বাধারণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য জাতীয়-সভা আহ্বানের 
ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যতীত দেশের উন্নীত সম্ভব নয় এবং তার 
জন্য আধুনিক ধরনের 'বিদ্যালর স্থাপন একান্ত প্রয়োজন । আইন-ব্যবস্থাকে 
নতুনভাবে সাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সৈন্যবাহিনীকে 'আধ্নিক কায়দায় 
গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঁদ {নিতে হবে । 

একশত দিবসের সংস্কারের মাধ্যমে চীনদেশের প7নরুজ্জীবন নর 
যে চেষ্টা চলছিল দেশের রক্ষণশশীলদের বিরোধিতার দরুন তা সম্ভবপর হয়নি । 
রক্ষণশীল চীনারা এর বিরুদ্ধে ঘোরতর আপাতত জানাবার ফলে শেষ পর্যন্ত 
বিধবা সম্রাজ্ঞী জ-শি নিজের হাতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর দত্তক পত্র 
কোয়াং নু-কে পদচ্যুত করবার পরে তান প্রথমেই নতুন সং্কারগণাল প্রত্যাহার 
করে নেন। 

একশত দিবসের সংস্কারের ব্যর্থতার পরবর্তী পর্যায়ে বক্সার বিদ্রোহ 
'দনদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । চঈন-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের 
পরে চীনদেশ ক্রমাগত ধরংসের পথে অগ্রসর হতে থাকে ৷ এমতাবস্থায় চাঁনদেশের 
সর্বত্র গুষ্ত সামাত' প্রাতীষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সন্বাসসস্টির মাধ্যমে 
বিদেশীদের প্রাতরোধ ও মাঞ্চ; বংশের উচ্ছেদ করা । এইসব গুস্ত-পাঁমাতির মধ্যে 
বজ্লার' দল {বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দলের সদস্যরা মুষ্টি যুদ্ধ শিক্ষা করতো 
বলে এই নামকরণ । 


১০০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


বক্সাররা অপদার্থ মা; বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং বিদেশীদের দেশ থেকে 
বিতাড়িত করে নতুন চাঁনদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবান্দোলম শুর করেছিল । 
প্রথম দিকে সাম্্রা্ভী জ.-স-বক্সারদের বিরোধিতা করলেও অল্পদিনের মধ্যে {তান 
কৌশলে তাদেরকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
এতে বক্সার বিদ্রোহীরা িদেশদের ওপর আক্রমণ তীর করে তোলে ৷ বিদেশ 


বাঁণকরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে 'নজেদের প্রাণ ও সম্পাত্ব রক্ষা করবার জন্য 
মা সরকারের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল ৷ আটটি বিদেশী শান্তি িলিতভাবে সৈনাসামন্ত নিয়ে বন্সার বিদ্রোহণ- 
দের শায়েস্তা করবার কাজে লেগে পড়ে । এই পাঁরাস্থাততে বক্সার দবন্রোহণরা 
আবিধা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল । 

বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরবতাঁকালে ১৯০২ প্রাস্টান্দে সমাজ স্বয়ং 
চীনদেশে নতুনভাবে সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়োছলেন। কিন্তু সেই 
সংসকারও তেমন কার্যকর হয়ান। উপরন্তু অজ্পাঁদনের মধ্যেই জর মৃত্যু 
হওয়ায় সেই সংস্কারগযাঁল কার্যত ব্যর্থ হয়ে ?গয়োছিল । 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডাঃ সান ইয়াং সেনের নেতৃত্বে যে 
প্রজাতাম্তিক বিপ্বান্দোলন শর হয়, তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ১১১১ পরনটাচ্দে 
াঞ্চ, সরকারের উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল৷ ডাঃ সান, ইয়াং সেন ইওরোপ 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ১০১ 


ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ঘুরে আভজ্ঞতা সঞ্চয় করোছিলেন। তান চীনাদের 
জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে “তুং মেং হুই’ নামে একটি দল 


. ডাঃ সান ইয়াং সেন 

প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ সান ইয়াং সেন দ্বয়ং ছিলেন এই দলের সর্বপ্রধান ব্যক্তি । 
এই দল চীনদেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদ আদর্শ প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিল । 
১১১২ খ্রান্টান্দে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বুঝে তুং মেং হুই দল সরকারী 
মেনাদলের একাংশকে মাণুসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত 
করে। তারপরেই শুরু হয় প্রজতন্ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন । দেশের. সর্বত্র 
মান্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁৱ আন্দোলন শুরু হল! এই সমর ইউয়ান কাই 
নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মা সরকার প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠা 
করে বিপ্রবীদের দমনের ব্যবস্থা করে! কিম্তু ইউয়ান ?সকাই বিপ্লবীদের সঙ্গে 
সমঝোতায় আসেন । ইউয়ান ?িসকাই-এর 'নর্দেশে মা সরকার পদত্যাগ করেন 
এবং ইউয়ান সিকাইকে চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে ঘোষণা করা হর। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে; ডাঃ সান ইয়াং সেনকে ইতিপূবেই নানাকিং- 
এ অস্থায়ী চঈনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে বিপ্লবীরা নিষুস্ত করোছল। সান 
ইয়াং সেন পদত্যাগ করায় এখন ইউয়ান দিকাইকে সেই পদে প্রাতিষ্ঠা করা হয় । 
এইভাবে চঈনদেশে গ্রজাতান্তিক বিপ্লব জয়যুন্ত হয়োছল বলা যেতে পারে । 


১০২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


১৯১৪ খ্স্টান্দ গর্ধন্ত প্রধান শক্তি {হিসাবে জাপানের উত্থান £ 

চীনদেশের মত জাপানেও পশ্চিমন সাম্রাজ্যবাদী শান্তর কর্বালত হয়োছিল। 
কল্তু জাপানীরা অল্পদিনের মধ্যেই উপলধ্ধি করতে পেরেছিল যে, আধ্ীনক 
পাশ্চাত্য পদ্ধাততে দেশকে পুনর্গঠিত করতে না পারলে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে জাপানের ইতিহাসে 
এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে গিয়োছল তা হ'ল “সম্রাটের পুনরাগমন" | 

জাপান দীঘণদন ধরে সামন্ত প্রভু সোগানের অধীনস্থ ছিল। “ঁমকাডো’ 
বা সম্রাটের ক্ষমতাকে সোগান কুক্ষিগত করে রেখোঁছল। জাপানে পাঁশ্চমণী 
রাষ্ট্রবর্গের সাম্র/জ্াবাদী কার্যকলাপের জন্য জাপানীরা প্রধানতঃ সোগানকেই 
দায়ী করোছল। জাপানীদের ধারণা হয়েছিল যে, সোগানদের অযোগ্যতার 
জন্যই দেশে বিদেশীরা সাফল্য লাভ করেছে । এমতাবস্থায় জাপানপরা দাবি 


জানাতে থাকে যে, “মকাডো’-কে তার ক্ষমতা 'ফাঁরয়ে দেওয়া হোক। এই 
আন্দোলনের ফলে ১৮৬৭ খ্রাঁচ্টাব্দে “মিকাডো” তাঁর ক্ষমতা ফিরে পান। এই 
ঘটনা ‘মেইনি পঢনঃপ্রতিষ্ঠা’ নামে খ্যাত । সম্রাট মুৎসোহিতো এ বছর সম্রাট 
{ৃহসারে জাপানের শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন । 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ১০৩ 


সম্রাট ম:ংসোহিতো ছিলেন একজন প্রগাতশীল সম্রাট । তিনি জাপানকে 
আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধাততে গড়ে তোলার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছিলেন । ইউরোপ ও আমোরিকার বিভিন্ন জায়গায় {তান জাপানী ছাত্র ও 
শিক্ষকদের প্রেরণ করেন, যাতে সেখানকার আধুনিক রীতিনীতি সম্পর্কে তারা 
অর্বাহত হতে পারে! জাপানের শাসনতন্ত্রকে প্রাশিয়ার আদর্শে রচনা করা 
হয়। দেশের আইন-কান;নের আধ্নকাঁকরণ করা হয়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
গ্রহণকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করে শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রের 
উদ্যোগে দেশের সর্বত্রকারিগরী 
বিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয় ও 
িধ্বাবদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
ইংরেজী ভাষাকে আবাশ্যকভাবে 
পাঠ্য করা হয়। দেশের সামরিক 
বাহিনীকে আধানক পদ্ধাততে 
গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে জল ও 
স্থলবাহিনীকে. নতুনভাবে ঢেলে 
সাজান হয়। জাপানের পারবহণ 
ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধন করা হয় । ?শিঝ্পোন্নয়নের 

য়াজনীয়তা উপলম্ধ করে মৎস্যোহতো 
দেশের সর্বত্র কল-কারখানা গড়ে তোলা হয় । এইভাবে বলা যেতে পারে যে, 
সর্বক্ষেত্রে সংকারের প্রবর্তন করায় জাপান এক আধ্দীনক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে 
উঠোঁছল। 


জাপানের পাগ্রাজ্য লিপ্সা £_পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের মাধ্যমে জাপান 
কেবল উন্নত রাষ্ট্রে পাঁরণত হয়ান, সে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মত সাম্রাজ্যবাদ 
শান্ত হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। জাপান সর্বপ্রথম তার দূর্বল প্রতিবেশী 
চগনদেশের উপর তার সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল 


১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের ওপর আক্রমণ চালায় । চীনের নিকট- 
বাঁ কোরিয়াকে কেন্দ্র করেই চীন-জাপান যুদ্ধের সড়না হয়েছিল। কোরিয়ার 
উপর দগীঘ“দেন ধরে চীন তার অধিরাজতন্ত বা প্রাধান্য স্থাপন করোছিল। 


পথম দিকে জাপান কুটনৈতিক চালের ছারা কোরিয়ায় চীনের সঙ্গে সমান 


১০৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


মর্যাদা লাভের চেষ্টা করে। এতে তেমন সুবিধে না হওয়ায় জাপান কোরিয়ায় 
তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করোছল। জাপানের অজুহাত ছল এই যে চীন 
জাপানের অনুমতি ব্যতীত কেন কোরিয়ায় তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। যাই 
হোক, চীন-জাপান যুদ্ধে দুর্বল চাঁন জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে শিমনো- 
শেকির সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (১৮৯৫ প্রীঃ)। এই সান্ধর সর্তান্‌সারে 
চীন কোরিয়ার ওপর তার আধিপত্য বিসর্জন 'দিয়োছিল। তাছাড়া চীন 
জাগানকে মারিয়া, লিয়াও টুং ও পোর্ট আর্থার ছেড়ে ?দয়োছিল। 

চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ফলে তার আক্তর্জাতিক মর্যাদা 
অনেকখানি বেড়ে গিয়োছল। পরবর্তী পর্যায়ে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে 
ল’ত হয়। মাঞ্চযারয়া অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগাঁত জাপানের আতঙ্কের কারণ 
হয়ে দাঁড়রেছিল। ইতিমধ্যে জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈন্ী-চুন্ সম্পাদন করে 
তার মর্যাদাকে আরও অনেকখ্যান বাড়াতে সমর্থ হয় (১৯০২ খ্রীঃ) । 


শিমনোশোকর সাঁম্ধর দ্বারা জাপান মাণ্চুরিয়ার ওপর আধিপত্য স্থাপনের 
সুযোগ লাভ করলে রাশিয়া তাতে বাধা 'দয়োছল। এতে জাপান রাশিয়ার 
ওপর ক্ষুব্ধ হয়োছল। ইতিমধ্যে চীনদেশে বল্সার [বিদ্রোহের সময় যে সব 
রুশ সৈন্য সেখানে পাঠানো হয়েছিল তাদের অনেককে মাঞ্চুরিয়া থেকে আর 
ফারিয়ে আনা হয়ান। জাপান এর শবরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়োছল, গকল্তু 
রাশিয়া তাতে কর্ণপাত করোঁন। মাঞ্ীরয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার 
জাপানীদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। এমতাবস্থায় নবশান্তিতে 
জাগ্রত জাপান রাশিয়াকে চরম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ খ্রীপ্টাব্দে আক্রমণ 
করে বসে এবং অল্প সময়েই রাশিয়াকে পরাজিত করতে সম হয়। 


১৯০৫ ্রান্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে জাপান যে গেট সআউথের সান্ধ স্বাক্ষর 
করে তার দ্বারা জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর, শাখালিনের দক্ষিণাংশ প্রভাতি 
লাভ করেছিল । জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় সমস্ত বিশ্বকে বিস্মিত 
করোছল॥ জাপান আক্তর্জাঁতিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে 
সমর্থ হয় । এই সমর থেকে জাপান নিজ শান্ত সম্পর্কে সচেতন হয়ে সাম্রাজ্য- 


বাদীস্পৃহা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হ্য়েছিল। ১১১১ গ্রান্টান্দে জাপান. 


কোরিয়ার দ্বাধীনতা বিলুপ্ত করে তাকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নের। এই. 
ঘটনার অন্পাঁদনের মধ্যে প্রথম বি্বযুদ্ধ শুর; হলে জাপান দুর্বল চীনের-ওগর 
‘একুশ দফা দাবি’ জানয়োছিল। 


he 


চন ও জাপানের হীতহাস ১০৫ 


আলোচ্য সময়ে চাঁনদেশ এতই দরর্বাল ছিল যে, জাপানের দ্াবগণলর 
[বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ান। এই একুশদফা দাবির মূল কথা ছিল 
সামটুং ও জার্মান-আঁধকৃত স্থানগ্ল জাপানের প্রভাবাধীন থাকবে। পোর্ট 
আধার ও ডায়রস-_-এই দুটি জায়গা ১৯ বছরের ইজারায় জাপানকে 'দিতে 
হবে। চন দেশের হ্যানিয়োপং নগরের বৃহৎ লোহার কারখানাটি চীন ও 
জাপানের যৌথ পাঁরচালনাধানে স্থাপন করতে হবে। চাঁন কোন বন্দর বা 
দ্বীপ তৃতীয় শাক বিক্কী বা হল্তান্তর করতে পারবে লা! তাছাড়া এমন 
অনেক শর্তও ছল যার মাধ্যমে জাপান ও চনদেশের ওপর নিজ দ্বার্থ ও 


৬৬ সিপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ 


নতুন শাসন-ব্যবগ্থার দ্বরুূপ £ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পালামেণ্ট যে 
ভারত শাসন আইন র্বাধবন্ধ করে তার দ্বারা ভারতবর্ষে ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির 
শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংলণ্ডের মহারাণী ভিষ্টোরয়ার প্রত্যক্ষ শাসন 
প্রবর্তিত হয়। ইাঁতপনর্বে কোম্পানির ডিরেষ্টর-সভা ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোল 
যেসব ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন তাদের সেইসব ক্ষমতা এখন দেওয়া হয় 
ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রীকে । এই মন্ত্রীর নাম হয় “ভারত সাঁচব’। 

মহারাণন ভক্োরয়া ভারতীয় প্রজাদের আ*্বস্ত করবার জন্য এক ঘোষণাপত্র 
জারী করেন। এই ঘোষণাপন্র “নহারাণীর ঘোষণা? নামে পারচিত। মহারাণীর 
ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজ 
সরকার ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ 
সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
থাকবে । ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানি ভার- 
তের দেশ'ট্লাঃ- রাজগণের সঙ্গে যেসব 
চৃক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে সেইগদুলোর 
যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে । ম্হারাণী 
তাঁর ঘোষণায় বলোছিলেন যে, এতাঁদন 
ধরে ইংরেজরা এদেশে যে রাজ্যজয় নীতি 
গ্রহণ করেছিল তা পরিত্যন্ত হ'ল। 
ভারতবাসঈদের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ- ক 
রাজপদে নিযুন্ত হতে আর কোন বাধা মহারাণ ভিক্টোরিয়া 
থাকবে না। এক কথায় বলতে গেলে, ১৮৫ প্র্টান্দের ভারত-শাসন আইনের 
দ্বারা ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন করা হয়ান। ভারতের গভণ'র 
জেনারেল “ভাইসরয়* নামে নতুন উপাধি লাভ করেন। 

১৮৬ প্রাষ্টান্দের ভারত শাসন আইনের পরবর্তীকালে একের পর এক 
সাধন করোছিলেন। 

ভারতে ইংরেজ সরকারের অনঃসৃত বৈদেশিক নত £_ সিপাহী বিদ্রোহের 
অবসানের গর লর্ড ক্যাঁনং ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনকাজে মনোনিবেশ করেন! 


{ পাহ" যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ“ ১০৭ 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলে কতকগুলি জরুরী প্রয়োজনে ইংরেজ 
সরকার এক আগ্রাসী নীতি 
অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইউরোপের বাভিন্ন দেশ নতুন 
করে আবার উপাঁনবোশিক প্রতি- 
ছন্ৰিতায় নেমোঁছল। রাশিয়া 
ও ফ্রান্স 'যথারুমে মধ্য-এশিয়া ও 
গূর্বএশিয়ায় একের পর এক 
রাজ্য গ্রাস করতে থাকলে ইংরেজ 
সরকার আতী্কত হয়ে পড়ে । 
ইউরোপের কোন দেশের প্রভাব 
যাতে ভারত-দাগ্রাজ্যের ?নরা- 
পত্তাকে ক্ষুপ্ন করতে না পারে 
* সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার 
লর্ড ক্যানিং আগে থেকেই সীমান্তবতা 

অঞ্চলে অবাস্থিত রাজ্যগলোর সঙ্গে মিন্রতা স্থাপন করতে অথবা প্রয়োজনবোধে 


সংঘর্ষের দারা এগলকে পদানত করতে উদ্যোগী হয়োছল ৷ : 
ভারত ও আফগা?নস্তান ৪ আলোচ্য সময়ে ইংলশ্ডের সঙ্গে আফগানিস্তানের 
সম্পর্ক মোটেই ভাল ছলনা! উপর্তু রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় বিদ্তার নীতি 


আশঙ্কা করাছল যে, রাশিয়া আফগানি- 
স্তানের মধ্য দয়া যে-কোন সময় ভারত 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্বকে ক্ষন করতে পারে! 
এমতাবস্থায় আফগানিস্তানে রশ প্রভাবকে 
প্রাতহত করা ইংরেজ সরকারের - প্রধান 
কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়োছিল। 

'দীর্ঘীদন ধরেই আফগানিস্তানের প্রতি 
ইংরেজ সরকার খুবই কঠোর মনোভাব 
গ্রহণ করোছলেন! ৯৮৭৮ খটস্টাব্দে 
লর্ড লিটন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গণ্ডামকের 


৯০৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সন্ধির ছারা উভয়পক্ষে শান্তি প্রাতীষ্ঠত হলেও তা ছিল একেবারে সামায়ক। 
লর্ড লিটনের পরবর্তা বড়লাট লর্ড রিপন আফগানিস্তানের প্রতি শাক্তপূর্ণ 
নীতি অবলক্বন করোঁছলেন যার ফলে সেই দেশের আমীরের সঙ্গে ইংরেজদের 
একটা স্থায়ী শান্তি প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমীরের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক চুঁন্তর 
মাধ্যমে ইংরেজ সরকার আমীরকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার এবং 
বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা ভাতা হসাবে দানে সম্মত হয়েছিল! 

ভারত ও ভুটান ঃ ওয়ারেন হোস্টংসের আমল থেকেই পর্বত-সংকুল দেশ 
ভুটানের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পকে বিদ্যমান ছিল ॥ ১৮৪১ প্রীষ্টাব্দে ডয়ার্স 
অণ্চলকে ভুটানবাসীদের লঠুতরাজ থেকে মনুন্ত রাখবার জন্য ইংরেজ সরকার 
এক চুন্তিপন্রে স্বাক্ষর করে! দকন্তু তাতে কোন কাজ না হওয়ায় ১৮৬৫ খাচ্টাব্দে 
ইংরেজ সরকার ডযয্লার্স আঁধকার করে এবং ভুটানের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার 
দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করে। 

ভারত ও 1তন্বত ৪ এশিয়ায় রূশ-প্রভাবকে প্রাতহত করবার জন্য ইংরেজ 
সরকার তিব্বতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিল | কিন্তু 
দতব্বতের দলাই লামা আভ্যন্তরীণ ব্যপারে ইংরেজদের হচ্তক্ষেপকে কিছুতেই 
বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুন্তিপন্র স্বাক্ষ- 
রত হুর যার ফলে উভয়ে টতষ্বতের ব্যাপারে নর্লক্ত থাকতে স্বীকৃত 
হয়োছল । 

ভারত ও ব্রঙ্গদেশ ৪ ভারত-সাম্রাজ্যের অনতিদ;রে ব্রঙ্গদেশ ফরাসী প্রাধান্য 
প্রাতহত করবার জন্য ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ব্রক্ষদেশ দখল করে নিতে বাধ্য 
হয়। দক্ষিণ-পর্ব এাঁশয়ার় ফরাসী অগ্রগতি ইংরেজদের ভারত-সামাজ্যের 
নিরাপত্তার পক্ষে িপজব্নক ছিল। “বোম্বাই-বম?" বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের 
অভিনোগের অজুহাতে ভারত সরকার ১৮৮৫ গ্রাঁন্টাব্দে ্ক্দেশ আক্রমণ 
করে। তদানীত্তন ব্রঙ্গরাজ থবো সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে গারেনান। 
এই যুদ্ধ জয়লাভের ফলে ব্রদ্মদেশ ইংরেজদের ভারত সাম্রাজ্যের * অন্তর্ভুক্ত 
হ্য়। 

উপারউন্ড আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সিপাহী '1বদ্রোহের 


পরবর্তাঁকালে ইংরেজ সরকার আভ্যন্তরীণ বিদ্তারনীতিকে বর্জন করে সাম্রাজ্য- 
বাদ বিস্তারনীতি গ্রহণ করোছল । 


উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার £ উনাবংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরনত্র- 
পর্ণ ঘটনা হ’ল সমাজ-সংল্কারের উদ্যোগ । সিপাহী বদ্রোহের আগে ও পরে 
সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় মনীষী ও ভারত-হিতৈধী 
ইংরেজদের মনে উদিত হয়েছিল! কোম্পানির সরকার আইন ও প্রশাসনের 


‘সিপাহা যদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ ১০৯ 
মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেছিল । এই ব্যাপারে যেসব ভারতীয় 
উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সবার আগে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । | 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এক তাঁব্র আকার 
ধারণ করোছল। ১৮৫৬ শ্ীদ্টাব্দে এই মর্মে আইন পাশ করা হয় যে, 
শবধবা-ীববাহ সম্পূর্ণ আইনসশিদ্ধ । তা সত্বেও 
বিধবাদের পুনর্বিবাহ সমাজে তেমন দ্বীকাত 
পায়ান। 

ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের 
সঙ্গে ব্রাহ্ধআন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ত। 
রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ত্রাক্ম-সমাজ 
পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব- 
চন্দ্র সেনের উদ্যোগে আরও শল্তিশালী হয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  উঠোঁছল ৷ ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্ষধর্ম প্রচারের 
মাধ্যমে তান দেশবাসীকে কুসংস্কার মৃত হয়ে দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ 
করবার আহ্বান জানিয়োছলেন। তাঁর 
নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ছদমাজের মূল উদ্দেশ্য 
1ছল মাতৃভ্‌মির কল্যাণ সাধন করা । ব্রাহ্ম 
সমাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে মতের আমল 
হওয়ার দরুন তান “ভারতবষাঁয় ব্রাহ্ম- 
সমাজ নামে একটি নতুন সংগঠন স্হাপন 
করেন। ব্রা্গধর্ম প্রচার ব্যতীত সমাজ 
সং্কার ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি 
ভারতের ধবাভনন ম্হানে এ সংগঠনের 
শাখা প্রতিষ্ঠা করোছলেন । 

ব্রাহ্ম সমাজের মত বেদ-সমাজ, আর্য 


উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংক্কাতর স্পর্শে 
এসে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখাছিল। ভারতীয়রা ক্রমে কুসংককারমনত হয়ে 


৯১০ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত টী 
নিজেদের সভ্যতা-সংক্ষাত, শাত্তি-সামর্থ্য এবং অতাঁত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন 
হতে থাকে। ভারতবাসী এক শান্তশালী জাতি হিসাবে ক্রমে আত্মপ্রকাশ 
করতে থাকে । 

ভারতীয়দের এক শত্তিশালাী জাত হিসাবে সুসংবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা 
রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম উপলাব্ধ করতে পেরোছিলেন । তান সাঠক- 
ভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, দেশবাসীর অজ্ঞতা, মর্খতা ও 
বিচ্ছিন্নতা দূর করে সমগ্র ভারতীয়দের এক্যবন্ধ করতে পারলে তবেই বিদেশী 
অপশানন ও সেই অত্যাচার থেকে মীন্তলাভ করা সম্ভব হবে। 

রামমোহন রায়ের পরবর্তী পর্যায়ে বাঁৎকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবাসীকে 
দেশপ্রেমের এক নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করোঁছলেন। এই দেশভান্তকে তানি 
ভারতবাসীর উন্নাতর একমাত্র উপার বলে বর্ণনা 
করেছেন তাঁর একাধিক গ্রন্থে ৷ স্বামী বিবেকানন্দের 
সব রকমের কুসংকার-বার্ভত সমাজের আদর্শ ও 
দেশবাসীকে গভীর জাতীরতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে 
সাহা করোছল। 

সমসামায়িক ধবভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারার 
প্রভাবে ভারতীয়রা ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছিল যে 
তাদের জীবনের সব রকমের অধঃপতনের জন্য বাহ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
একমাত্র বদেশনী অ পশাসনই দায়ী । এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে উঠবার ফলে 
ভারতবাসীর মধ্যে জন্ম [নয়োছিল এমন এক আদর্শ যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল 
স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশ-চেতনা। এই চেতনা ভারতীয়দের ইংরেজ-বিরোধী 
জাতীয় আন্দোলন শর; করবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । 

ভারতীয়দের গভীর জাতীয়তাবাদী প্রেরণা জন্ম নিরেছিল ব্রিটিশ সরকারের 
অনুনৃত নানা প্রকার দমনমঃলক নাতির মধ্য থেকেও। ইংরেজ শাসকরা 
ভারতবাসীর আশা-আকাতক্ষা পূরণে সমর্থ হনাঁন বরণ ক্রমাগত দম, 
নত গ্রহণ করবার ফলে ভররতবাসীর অসন্তোষের মাত্রা ক্রমাগত বাধ পাচ্ছিল 

[সিপাহী বিদ্রোহের পরবতাঁকালে ইংরেজ সরকারের নানাবিধ দমনমহলক 
নীতির “বিরুদ্ধে সংবাদপত্ৰগুলি সোচ্চার হয়ে উঠোছল। সেই সময় জাতীয় 
নেতৃবৃন্দের উৎসাহে প্রকাঁশত সংবাদপন্রগুলি তীর ভাষায় সরকারী নীতির" 
সমালোচনা শর: করলে ব্রিটিশ শাসনের নগ্ন রুপাঁট ভারতবাসীর সম্মুখে 
স্পস্ট হয়ে ওঠে ৷ 


. সিপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ“ ৯১১ 
সমসামায়িক বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীও ভারতীয়দের মধ্যে গভীর জাতীর়তা- 
বাদণ প্রেরণার সণ্টার করেছিল । উনবিংশ শতাব্দীতে ইতাঁল ও জামণনবাসীদের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাহায্য এবং ফ্রান্সের গণতান্ক আন্দোলন 
জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের স্বাভাবিক পারণতি হিসাবে এদেশে গড়ে উঠে 
ছিল রাজনৈতিক সংগঠন ৷ এই সব সংগঠনের মাধ্যমে ক্রমে ভরতবাসী ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে নামতে পেরোছিল। ১৮৩৮ গ্রাস্টব্দের ল্যান্ড হোজ্ডার্স 
আযসোসিয়েশন থেকে শুরু করে ভারতের জাতীর কংগ্রেস গঠন পর্যন্ত 
অনেকগুলো রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল যেগুলোর মাধ্যমে ভারতের 
নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা ইংরেজ সরকারের নানাবিধ দোষ-ত্রুুটি তুলে ধরেছিলেন । 
কিন্তু এই সংগঠনগালর চরিত্র ছিল মূলতঃ আন্মালক। ক্রমশঃ ভারতীয় 
নেতৃবর্গ একথা উপলব্ধি করলেন, এক সর্বভারতীয় সংগঠন ছাড়া ভারতীয়দের 
দাবগুলি ইংরেজদের কাছ থেকে আদার করা সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই এক 
সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়! এই প্রচেষ্টায় সাহায্য 
করেন আযালেন অদ্টোভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ৷ 
১৮৮৫ শ্রীস্টাত্দের ২৫শে [ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন আহত হয়েছিল । 
বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনের 
নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। 
জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য 
ছিল দেশের বিভিন্ন মানুষকে 
ীক্যবদ্ধ করা ৷ দেশের 
বাভিন্ন প্রান্তে যেসব দেশ- 
সেবকরা কাজ করেছেন তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, 
ইংরেজ সরকারের কাছে 
দেশবাসীর সামান্যতম দাবি- 
গুলি তুলে ধরা ইত্যাদি । 
চরমপম্ধী আজ্দোলন £ 
ইংরেজ সরকার প্রথমাঁদকে' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন জাঁনয়োছল ৷ 


১১২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


বাম্তাঁবক পক্ষে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিন হিউমকে জাতার কংগ্রেস সংগঠন 
গড়ে তুলতে উৎসাহিতও করোছলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ সরকার 
কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে থাকে! কংগ্রেস নেতৃবর্গ সভাগুলোর মাধ্যমে 
যেসব দাবিদাওয়া উত্থাপন করেছিলেন তা ইংরেজ সরকারের মনঃপূত হয়নি ৷ 
এমতাবস্থাম ইংরেজ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন 
ছিলেন এবং তাদের আবেদন-নিবেদনে কোনোভাবেই সাড়া দেবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেনান ৷ 

প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন 
করবার পন্থা অবলন্বন করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে এবং দিরমতান্ত্রক পথে যাঁদ ইংরেজ সরকারের কাছে দ্াব-দাওয়া পেশ 
করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার সেগুলো মেনে নেবে । কিন্তু তাঁদের এই আশা 
দরাশার পরিণত হয়োছল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের দাবি-দাওয়াগুলোকে 
কোনভাবেই আমল দেয়ান। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস এক শ্রেণীর 
মানুৰ আবেদন-নবেদনের নীতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারে ইংরেজদের 
বরুন্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। শেযোস্ত ব্রা চিরমপন্থী” নামে 
অভিহিত হুন। প্রথমোন্ত নেতৃবর্গ যাঁরা আবেদন-নিবেদনের পন্থায় তখনও 
আঁচল আন্গত্য রেখে চললেন তাঁরা “নরমপন্থী” নামে পাঁরচিত হন৷ 

বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, অরাবন্দ ঘোষ, ‘বাঁপনচন্দ্র পাল 


বালগন্গাধর তিলক { বাপনচন্্র পাল 
প্রভাত ছিলেন চরমপন্থী” । তাঁরা ইংরেজের বিরদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে দেশেক 


সিপাহী ঘুস্ধোতৃরকালে ভারতবর্ষ । ১৯১৬ 


বদেশ' শাসনমুন্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে নরমপম্থী” 
ও চরমপন্থী'দের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠোঁছল। চরমপন্থাীরা ইংরেজ শাসকদের 
গ্রাতি যেভাবে বিষোদ্গার করাছুলেন তাতে শ'ঙ্কত হয়ে ইংরেজরা নরমপদ্থাদের 
কাছে টানবার নীতি গ্রহণ করে । নতুন শাসন-আইন প্রণয়ন. করে শাসন ব্যবচ্থার 
দকণ্িৎ পরিবর্তন সাধনও করা হয় ॥ এইভাবে শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে নরম- 
পশ্থদের শান্ত করা সামগ্রিকভাবে সম্ভব হলেও চরমপন্থীদের তা কোনভাবেই 
সন্ভুণ্ট করতে পারেনি । এই সময় থেকে চরমপম্থীদের ওপর সরকারী নিষতিন 
চরমভাবে চলতে থাকায় তাদের নেতৃত্বে উগ্রপন্থ আন্দোলন স্তিনিত হয়ে ' 
আসে। 

বত'মান শতাব্দীর প্রথমাঁদকে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে অনেকগুলি 
বিপ্লব গ.প্ত-সাঁমাতি গড়ে উঠেছিল । 
এইসব বিপ্লবী নাম।তর সদস্যরা জন্তাস 
স্‌ণ্টির দ্বারা বিদেশ অপশাসন থেকে 
দেশকে মুক্ত. করতে চেয়েছলেন। 
১৯০৭ ধ্রান্টান্দে ‘যুগান্তর দল' 
বাংলায় সবনন্র সন্ত্রাসের সত্টি করে 
ইংরেজ শাসকদের মনে ভীতির সণ্ডার 
করোছল। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফনল্ল 
চাক? প্রভৃতি তরুণ কয়েকজন ইংরেজ 
শাসকদের হত্যার পরিকল্পনা করে- , 
ছিলেন৷ তাঁদের বৈপ্লাবক সম্ত্রাসকার্য ক্ষুদিরাম বন্ধ 
ব্যর্থ হলেও ইংরেজ শাসকদের মনে তা নিঃসন্দেহে এক আতঙ্কের সৃষ্টি 
করোছল। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বাঘা- 
যতন’ জামণানি থেকে অস্ত্র যোগাড় করে এক সশস্ব অভ্যুত্থানের পাঁরকল্পনা 
করেছিলেন। বাংলাদেশ ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদ্রীরা যেমন 
সাভারকার, দাদকে প্রভাতি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক পাঁরকজ্পনা 
করেছিলেন । সম্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁরা তাদের পাঁরকম্পনাকে 
কার্যে রূপায়িত করতে পারেনান ! 


৮ 


১ ' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ £ 
সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, 'সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড'কে কেন্দ্র করে 


প্রথম বিশ্বযুগ্ধ শুরু হয়েছিল (১৯১৪ খ্রীঃ) | কিদ্তু এঁতহাসিক দিক য়ে 


বিচার করলে বলা যায় ইউরোপীয় রাজনশীতিতে দীর্ঘীদন ধরে যে উত্তপ্ত হাওয়া 
বইছিল তা থেকেই সাস্ট হয়েছে প্রথম বদ্বযুষ্ধ । “সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড" 
কেবল একটি অজুহাত মাত্র । 

প্রথমতঃ উনাধংশ শতাদ্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপে যে স্বার্থপর ও 
সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সণ্টি করোঁছল তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান 
কারণ। ইউরোপের 'বাভন্ন দেশ নিজ নিজ সংকীণ জাতীয়তাবাদ আশা- 
আকাৎ্ক্ষা পুরণের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে । আপাতদ্‌স্টিতে শাস্তির অন্তরালে 
চলছিল বাভিন্ন দেশের সমর সজ্জা । 

'তীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জামনিদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত 
শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব এতই উগ্র হয়ে উঠোছল যে, সেই দেশ ইউরোপীয় শান্তর 
পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠোঁছল । জাম্মীনর রাজনোতিক জগৎ থেকে বিসমার্ককে 
সরানোর পরবতঙকালে সম্রাট উইীলয়ামযে আগ্রাসী নগীত অনুসরণ করোছিলেন 
তা খুব গ্বাভাবক কারণেই 'বাভল্ন দেশের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়য়োছল। 

তৃতীয়তঃ, জামান যখন ব্বরাজননীতির দ্বপ্ন দেখোঁছল এবং সামুদ্রিক ও 
ওপাঁনবেশিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য চ্ছাগনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তখন তা 
গবাভাবকভাবে ইউরোপীয় শান্তমমনহের কাছে খুবই আতঙ্কের কারণ হয়ে 
উঠল ৷ এমতাবদ্থায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজ ?নজ নরাপত্তার জন্য 
একজোট হয়ে গঠন করল ট্রপল্‌ আঁতাত, । ইতিপ্‌বেই অবশ্য জামান, 
ইতালি ও আপ্টয়াকে নিয়ে “ট্রিপল এলায়েম্স’ও গড়ে উঠেছে। এই দুই পরস্পর" 
'বরোধী শান্তীজোট খুব স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপ তথা 'বদ্বশান্ত বাঁরিত 
করোছল। 

চতুর্থতঃ বলকান অঞ্চলে বিভন্ন দেশ প্রভাব বিস্তারের যে উদ্যোগ নিয়েছিল 
প্রথম শীবধ্বযুদ্ধ ঘটাতে তা বিশেষভাবে সাহায্য করোছল। জামান, 
বার্লন-বাগনাদ রেলপথ গঠনের জন্য বলকান অঞ্চলে জামনি-বিদ্তারনপাত 


প্রথম িম্বষুষ্ধ ১১৫ 


"গ্রহণ করেছিল । এই নীতি ইউরোপাঁয় দেশসমহ সহজে মেনে নিতে পারোন। 
আবার পায়া অগ্চলে আস্টিয়ার আগ্রাসী নীতি রাশিয়ার পক্ষে অসহ্য হয়ে 
উঠোছল। অন্যাঁদকে, ফ্রান্স জার্মানর কাছ থেকে আলসেস-লোরেন দখল 
করতে চাইছিল । কারণ এ দুটি প্রদেশ বিসমার্ক সেভানের যুদ্ধের দ্বারা বল- 
পূর্থক অধিকার করেছিলেন । সুতরাং বলা বেতেপারে যে, ইউরোপীয় দেশগদীল 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাম্দীর শহরদুতে যে রাজ্যগ্রাসের 
পাঁরকল্পনা ও প্রচেষ্টা চাঁলয়োছিল তা শাস্তির পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না। 

পণ্যমতঃ, আন্তর্ীতিক পারাদ্থাত যখন উপারিউন্ড কারণে খুবই আগ্রগভ 
অবন্থায় আছে তখন আস্টয়ার প্রদেশ বসনিয়া'র রাজধানী সেরাজেভো শহরে 
প্রমণরত আস্টিয়ার যুবরাজ ফাডিন্যাণ্ডকে সাবার সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করলে 
আনুষ্ঠাঁনকভাবে যুদ্ধ শুর, হয় । আঁ-্টয়া সা্ঝয়ার কাছে এমন কতকগুলি 
দাব এই সময় পেশ করোছিল যা মেনে নেওরা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিলনা ৷ 
আস্টিয়া সার্বয়ার কাছ থেকে দাবিগুলো আদায় করবার জন্য মাত্র আটচাল্লশ 
ঘণ্টা সময় 'দিয়োছল । সেই আটচাল্লশ ঘণ্টা পার হবার পরে আঁস্টরয়া সাঁ্বয়ার 
ওপর আক্রমণ চালালে একে একে অপরাপর দেশেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। 
এইভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়োছল। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ফলাফল ঃ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করোঁছল ৷ চার বছর স্থায়ী এই 
বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার লোক মৃত্যু মুখে পাঁতত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানব 
সাহত বা গঙ্গ; হয়ে পড়ে । এমন ধংসলালা ইতিপূর্বে আর কোন যুল্ধেই 
লক্ষ্য করা ঘায়ান। সেইজন্য প্রথম 'বশ্বযৃষ্ধকে প্রথম সর্বাত্মক যঞ্ধ বলা 
হয়ে থকে। 

প্রথম বিশ্বযুগ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই যুঞ্ধের 
ফলে একাঁদকে যেমন বিশ্ববাসী যুদ্ধের আতঙ্ক সম্পর্কে সচেতন হয়োছল 
অন্যাদকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্যও মানুষ উদগ্রীব হয়ে 
উঠোঁছল এবং যা থেকে জন্ম নিয়েছিল আন্তজ্াঁতক শাস্তিসংদ্থা “লীগ অব 
নেশানজে। ৷ 

প্রথম [ববষুত্ধের ফলে ইউরোপ আসিয়া, হাঙ্গেরা, জার্মান প্রভূত সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটোছল। এইসব সাম্রাজ্য অবল:প্তির সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল অনেক- 
গলো ছোট ছোট দেশ। এইসব ছোট ছোট দেশ জন্মলাভ করায় জয় হয়োছিল 


১১৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 

জাতীঢতবাদের। পরাধীন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদ আশা-আকাষ্ফা 

পদুরণে প্রথম বিশ্বব,দ্ধ এক গারত্বপুণ* ভাঁনিকা গ্রহণ করে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরত্ত্বকালে বিভিন্ন দেশ জাস্তজিতিক সম্পকের ক্ষেত্র 

পরস্পর বোঝা-পড়া করতে চাইলেও বিশ্বযুদ্ধ পরিসমা্তিতে স্বাক্ষরিত শান্তি- 

চুন্তিতে কতকগুলো গুরুতর তি থাকার ফলে তা সম্ভব হয়ান । বর প্রথম 

বিশ্বযুদ্ধ অপর একটি বিন্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত ক 


(রেছিল। 


বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কারণ ই 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'মন্ত্রপক্ষের অন্যতম 
যু্ধে বটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতও জাঁড়রে 
জনবল ব্যবহৃত হল যথেচ্ছভাবে । বার লক্ষেরও বেন 
করে এই যুদ্ধে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিতগক্ষ 
চালায় যে মন্ত নিয়ে আনাই তাদের লক্ষ্য । এই গুড 
প্রভাবিত করে। ভারা ভাবলেন এই সময় বাটেনকে পন 87 ঠণ ! 
এছাড়া প্রথমাঁদকে ভারতাঁয় নেতাদের বৃটেনকে সমথান ও সাহার {পছনে 
একট রাজনৈতিক আশাও ছিল। তাঁরা ভেবোছলেন যুদ্ধে বৃটেনকে সমর্থন 
জানালে ইংরেজরা এদেশে রাজনৈতিক সংস্কার করবে । গাম্ধীজি নিজেই উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন যাতে ভারতগয়রা সৈন্যবাহিনগতে যোগ দেয়। তাঁর আশা ছিল 
ইংরেজরা এই সহযোগিতার পরিবর্তে ভারতে স্বরাজের দাবা মেনে নেবে । 
অর্থনৈতিক দুদ‘শা ও জনসাধারণের অসন্তোষ £ 

প্রথমাদকে সমর্থন জানালেও শীঘ্রই আশাভঙ্গ হল। ভারতীয় নেতৃবর্গ 
উপলব্ধি করলেন তাঁদের সমর্থনের পরিবর্তে ইংরেজরা বিশেষ কিছুই দেবে না। 
বুদ্ধের অ্থনোতিক কুফলও ইতিমধ্যে সপণ্ট হতে শুরু 
বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে প্রচণ্ড 


বরেছে। জানিসপন্রের 
গাঁততে। এতে জীবনযাত্রা বিবাহ করা 
র গুথমদিকে ভারতীয় 
দকে তাও বন্ধ হল। 


উপরন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে 
কাজের সুযোগও গেল একদম কমে । সবচেয়ে খারাপ অবদ্থা হল কৃষকদের, 


কেননা একদিকে খাজনা ও কর বাঁদ্ধ অন্যদেকে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম 


তাদের জীবন দ্ার্বসহ করে তুলল । এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার 
অসন্তোষ দেখা দিতে থাকল। 


রে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


/ 
Vd 
re) 


ভারতে ও ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ £ 

{বশ্বযুগ্ধ চলার সময়ে ভারতীয় বিপ্রবাঁরা দেশের নধ্যে ও {বিদেশে স গ্রামের 
যে প্রচেষ্টা চালান ভারতের স্বাধধনতা সংগ্রামে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । এই 
প্যাঁয়ের 'িপ্রবপ্রচেষ্টা ছিল আরও পাঁরকল্পিত ! িস্লবীরা ভারতের বাইরে 
থেকে অস্ত্র আমদান করে এদেশে সশস্ব সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন? এমনকি 
সৈন্যবাহনীকে বিদ্রোহে টেনে আনতে তাঁরা সচেষ্ট হন। ভারতের বাইরে 
বগ্লবধদের কাষক্রম ছিল বিদেশে ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলে অদ্ত্র ও 
অর্থ’ সংগ্রহ করে স্বদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে শান্তশালীকরা। ইউরোপ, আমেরিকা, 
নধাপ্রাচ্য ও দক্ষণ-পুব এশিয়ায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে । প্রথমে লণ্ডনে 
সংগঠন গড়ে ওঠে । [কিন্তু বি”্লবী সাভারকার গ্রে্তার হলে বিপ্লবীরা বিভিন্ন 
জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। জামমণনীর বার্লিনে প্রতাষ্ঠত হয় একাঁটি কেন্দু। 
বঞ্লবারা বুটেন-জামণন অন্ত্ধন্ের সুযোগ দিতে গেয়োছলেন। এখান থেকে 
ভারতীয় যুদ্ধবন্দ্ী এবং বিদেশে থাকা ভারতীয় সৈন্যদের দলে টানার চেণ্টা 
হয়। কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন৷ 
আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দেন পাঞ্জাবের বিপ্লবী আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা হরদয়াল। প্রাতিষ্ঠত হয় গদর পার্টি। পাঞ্জাবীদের অনেকে 
দেশে ফিরে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাসাঁবহারা বন্ধ 
পাঞ্জাব ও বাংলার দবপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ দ্থাপন করেন। সমগ্র উত্তর 
ভারতে ি*লব সংগঠিত করতে চেণ্টা করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেকে ধরা পড়লেন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন । 
রাসাঁবহারণ বসু পরে জাপানে পা?লরে যান॥ 


বাংলায় যতীদ্দুনাথ মুখা, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য” ডাঁঃ যদ্‌গোপাল প্রভৃতি 
বিস্লবীদের পাঁরকঃপনা ছিল জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে সশস্ত সংগ্রাম 
চালান। জামণনি থেকে দু জাহাজ অস্ত আমদানির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই 
প্রচেষ্টার কথা ফাঁপ হয়ে যায়।. বাঘা যতীন বালেশ্বরের ব্খড়বালাম নদীর 
তরে চারসঙ্গীসহ বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। 


হোম-বুল আন্দোলন £ 

তলক নির্বাসনদ*ভ থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় 
ভাবে যোগ দিলেন । স্বরাজের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে ভারত- ' 
বহতোষণী আনি বেসাস্ত আয়ালঠান্ডবাসীদের অনুসরণ করে হোম-রুল 


১১৮ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 


বাম্বরাজ আন্দোলন শুরু করেন। তিলক ও তাঁর হোম-রুল লগ যোগ 
দিল এই আন্দোলনে ৷ িলকের সহজ সরল বন্তৃতায় ও তীক্ষ প্রবন্ধের 
মাধ্যমে ও আ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় সারা ভারত জুড়ে হোম-রুল আন্দোলন 
ছড়িয়ে পড়ল ৷ যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুদশা বৃদ্ধি পেয়োছল। 
ফলে সহজেই এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করল। মেয়েরাও যোগ দিল 
এই আদ্দোলনে। সরকার শুর; করল নিষতন। কিদ্তু তাতে আন্দোলন 
স্তিমিত না হয়ে আরও ছাড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেস ও মুসালম লীগ এই 
আন্দোলনের স্মর্থনে এাঁগয়ে এল ৷ 


লক্ষেনী চুক্তি £ 

হোম-রল আন্দোলন দেশের মানুষের মধ্যে এক নতুন আবেগ সৃষ্টি করে। 
১৯১৬ সালে লক্ষে: কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে কংগ্রেসের নরমপদ্থাী 
এবং চরমপন্থী সকলেই যোগ দেন। মুসলিম লীগের মধ্যেও এক নতুল 
নেতৃত্বের উদ্ভব হয় যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসের 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যোগ হন। নরকারণ নির্যাতনের ফলে তাঁদের এই 
আগ্রহ আরও বদ্ধ হয় ॥ লক্ষেনী-এ ঠিক এই সময়ই মুসলিম লগগ্গের আঁধবেশন 
চলাছল। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা লক্ষের চুক্তি নামে খ্যাত । 
হিন্দ-মনসলমান এক্য প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু-মনসলমানদের মধ্যে বে গুরুতর 
রাজনোতক মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার একটা আপস-রফা হয়। লীগ 
কংগ্রেসের দ্বারত্ব-াসনের দাবী সমর্থন করে এবং কংগ্রেস লাগের পথক 
নির্বাচনের দাবী সমর্থন করে। এছাড়া লক্ষেনী-এ কংগ্রেস ভারতের ভাবী 
শাসনতন্ত্র নিয়ে যে প্রচ্তাব গ্রহণ করে লীগ তা সমর্থন করে এবং সরকারের 
কাছে তা পেশ করা হয়। 


রাওলাট বল ও জালিয়ানওয়ালাবাগ £ 


জাতীয় আন্দোলনের তাঁৱতা বদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননীতির 
তীন্রতাও বাঞ্ধ পেল । ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বগ্লবী আন্দোলনের 
পর্যালোচনা করে রাওলাট কাটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার উপর 'ভীত্ত করে 
রাওলাট আইন তৈরা করা হুল। ব্য্তি-্বাধীনতাকে ধ্বংস করার ব্যবদ্থা করা 
হল। এই আইনে বিনা বিচারে আটক করা যেত এবং সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা 


ছত। বিশেষ বিচারে ঘাডও দেও যেত । এই রায়ের উপর কোন তপন রী 


প্রথম বিশ্বযুচ্ধ ১১৯ 
চলত না।' সারা দেশে অসভ্ভোষের আগুন জবলে উঠল । সমগ্র দেশে হরতাল 
পালিত হল। পর্ীলশের গুলিতে অনেকে হতাহত হলেন। 

এই তার প্রাতবাদ ও সরকার নিষতিনের মধ্যে ঘটল জািয়ানওয়ালাবাগের 
গভর্নর ও'ভায়ারের অত্যাচারের প্রাতবাদে সারা পাঞ্জাবে 


নৃশংস হত্যাকাণ্ড । 


725 


জালয়ানওয়ালাবাগের বব“র হত্যাকাণ্ড 


অসন্তোষ, তৱ হয়ে উঠেছিল। দুই নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডঃ সৈফ;দ্ৰিন 
[িল? গ্রেপ্তার হলে অবন্ছা চরমে ওঠে । সারা পাঞ্জাবে আতঙ্ক স:্টির উদ্দেশ্যে 
্রেনারেল ও ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে সমবেত প্রাতবাঘণ 
গনরদ্য জনতার উপর নশেংসভাবে গল চালিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে 
হতাহত করে! প্রাণদণ্ড। গ্রেপ্তার, বেন্রাধাত, থাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা, 
প্রভাত অমানুষিক অত্যাচার চলল অব্যাহতভাবে । এই নির্মম. 


সম্পত্তি লঠন 
হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রফাণ্ুনাথ ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করলেন। গাম্ধীজি 
, গয়ে এলেন প্রাতবাদের পুরোভাগে। 
মরণ্টফোর্ড সংস্কার গ্রস্তাব £ 3 
ভারতকে অবিলম্বে পর্ণ স্বায়ন্তশাসনের অধিকার এবং শাসন সংস্কারের 


ক্ষেত্রে কংগ্ৰেস-লাঁগের যুক্ত পরিকল্পনার দাবি সম্পর্কে মণ্টেগ-চেমসফোড' 
সংস্কারের খসড়া প্রচ্তাব প্রকাশ করা হল! কেন্দ্রে কোন দায়িত্বশীল মন্তি- 
প্রস্তাব থাকল না। স্বভাবতঃই বড়লাটের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখার 

দুই বক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিয়কক্ষে কিছুটা 


রইল ৷ কেন্দ্রে 
ধূনব“চনের ব্যবসা হলেও ভোটাধিকার সাঁমিত রইল। পথক নির্বাচন ব্যবদ্ছা 


১২০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


মেনে নেওয়া হল! প্রদেশে দ্বৈত শাসন চাল; করে শিক্ষা, স্বাদ্থ্য প্রভূত কম 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে কিছ অধিকার দেওয়া হল। অর্থাৎ সংস্কার প্রস্তাবে 
আসল অর্থ নোতিক এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার মূল [িষয়গুিই রইল 
ইংরেজ প্রশাসকদের হাতে । বোঝা গেল ভারেতে দ্বরান্তের দাবা মেনে নিয়ে 
শাসন-সকারে ইংরেজরা সম্পূর্ণ আনিচ্ছুক । 
মুসলমান জনসাধারণের অসম্তোষ £ 

ভারতের মহসাঁলম জনসাধারণের মধোও অসন্তোষের তাঁরতা বৃদ্ধি পায় । 
মুসলিম লীগে যে নতুন তরুণ নেতৃত্বের উদ্ভব হয়, যাঁরা বৃটিশ শাসনের সঙ্গে 
সমঝোতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। লক্ষে চুন্তির ফলে মুসলিম নেতৃত্বের অনেকেই 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জংশ গ্রহণ করতে থাকেন। যুদ্ধের অথ'নোতিক 
সঙ্কটের বোঝা ম:সালম জনসাধারণকেও বহন করতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর তুরস্কের প্রতি মিত্রশন্তি এবং বৃটেনের আচরণে মুসলিম জনসাধারণের মনে 
তাঁর বৃটিশ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম 
জনসাধারণ তুরস্কের খালফাকে দেখতেন তাঁদের ধর্মগুরু হিসাবে । তুরস্কের 
সম্মান ও নিরাপত্তা বাপ্রত হলে প্রাতবাদে শুরু হয় খেলাফৎ আন্দোলন । 
অসহযোগ আন্দোলনের ভাঁত্তর প্রদ্ভুতি ই 

এই ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্থকালীন ও তারপরের ঘটনা প্রবাহের ফলে যে 
পটভূমি ন:্টিহয় সেই পটভূমিতে গাম্ধীজিরউথ্থান জাতয়তাবাদগ সংগ্রামেএক 
নতুন যুগের সুচনা করে । অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে গুঠে। 
ব্যাপক ম/ল্য-বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল । 
ভারতীয় শিল্পবিকাশের আশাও ধূলিস্যাৎ হল। কন“সংস্থানের অভাব দেখা 
দিল এবং ভারতীয় ?শল্পেরও সংকট উপাচ্িত হল। রাজনোতিক ক্ষেত্রেও আশা 
ভঙ্গ হল। যুদ্ধের শেষে অন্যান্য স্রাজ্যবাদী শান্তরমতই ব:টিশরা উপানবোশিক 
শাসন সমাপ্ত করবার কোনো আগ্রহ দেখাল না। মষ্টেগুচেমসফোডে'র শাসন 
সংস্কার ভারতীয় জাতীর়তাবাদীদের কোনো আশাই পূণ করল না। 

গ্রহণের অযোগ্য এই প্রস্তাব বৃটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি করল। 
রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড জাতীয়তাবাদের আবেগকে 
চূড়ান্ত পর্যায়েপেশীছে দেয়। খেলাফতপ্রশ্নে ম্সালম জনসাধারণের বৃটিশাঁবরোধী 
মনোভাব বদ্ধ পায়। এছাড়া বাহর্বিশ্বের ঘটনাবলী ব্যাপকভাবে ভারতঈয় 
জনমানসকে প্রভাবিত করে । রুশ বিপ্লবের সাফল্য বৃটিশ শাসনে নিপীড়িত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ২২১ 


ভারতবর্ষের সাধারণ মান; এবং বাস্ধজীবিদের মনে এক নুতন প্রেরণার 
সৃষ্টি করে। আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশদমন নীতি ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ শাসনের 
নৃশংস দিকাটিই তুলে ধরল । জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের গণ অভ্যুথান, 
কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা এবং চীনের ৪ঠা মে-র 
সাধারণকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। এই 
ত তীয় জনসাধারণ অপেক্ষা করাঁছলেন এমন এক নেতৃত্ব 


পারাদ্থাতিতে 
ও আন্দোলনের ধা তদের জাতীয়তাবাদী আবেগকে সংহত করে এক নতুন পথে 


পাঁরচালিত করবে । 


আন্দোলন ভারতীয় 


গাম্ধগীজর উত্থান £ 

'দাক্ষণ আফ্রিকায় বর্ণীবছেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গান্ধীজ যে দর্শন 
গড়ে তুলোছিলেন তা হল সত্যাপ্রহ । এই সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তি ছিল দুটি, সত্য 
এবং অহিংসা ৷ গান্ধশীজর সহক্র সরল জখবন ধার্মিক মনোভাব সাধারণ ভারতীর 
জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। কায়িক শ্রম এবং 
চরকার উপর গুর,ত্ব দিয়ে তিনি গ্বদেশশকে জোরদার করে তোলেন। যখন 
{বিভিন্ন ভারতীর নেতৃবর্গ* নঞ্টেগচেমসফোড শাসন সংস্কার সম্প্কিতি 
তখন তান চম্পারণে এবং গুজরাটের কইরা জেলার 
কৃষকদের দাব।-দাওয়া দনয়ে আন্দোলনে নামলেন । আমেদাবাদে-_শ্রামকদের 
আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিলেন তিনি । সাধারণ কৃষক ও শ্রামকদের এই আন্দোলনে 
' [গ্রহ । এই সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদী 


তার প্রধান হাতিয়ার হল গত্যা 
আন্দোলনের বহত্তম জনসাধারণের অংশ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হল এবং জাতায় 
আন্দোলনের তীব্রতা বুদ্ধ পেল ৷ জালিয়ানওয়ালবোগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা 
গান্ধীকে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামে পঃরোভাগে নিয়ে এল | খেলাফৎ 
আন্দোলনের মধ্যে তিনি ধহ্বুমুসীলম একোর সম্ভাবনা বৃদ্ধির জুযোগ 
দেখলেন । এই খেলাফং আন্দোলন গান্ধীর উখানকে আরো সুদৃঢ় করল। 
খেলাফতের দাবী মেনে না নেওয়ায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শহর করার সিদ্ধান্ত 
দনলেন। এই আন্দোলনের সমর্থনে গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃবূন্দকে সমবেত 
করলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শহর হল গাম্ধী যুগ। 


রুশ বিপ্লবের কারণ £ p 

১১১৯ প্রীপ্টাব্দে রাশিয়ায় যে বিপ্রবান্দোলন অনবাঠত হয় তার ফলে 
সেখানে জার শাসিত রাজত্বের অবসান ঘটে । স্বৈরাচারী জার শাসিত রাশিয়ার 
অর্থনোঁতক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই রুশ বিপ্লবের কারণ £নাহত ছল। 

১৬৮৮ গ্রপ্টাব্দে ইংলন্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত প্রাঁতচ্ঠিত হয়েছে। অথাৎ 
রাজা সেখানে তাঁর বর্তৃত্ব হারিয়োছলেন। জনপ্রাতানাধদের য়ে গঠিত 
. পার্লামেন্ট শাসন সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সরেসর্বন হয়ে উঠোছিল। অগ্টাদশ 
শতাব্দীতে ফরাসী 'িপ্রব অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে বিশেষতঃ পরবর্তী শতাব্দীতে 
ইউরোপের সবর উদারনোতিক আন্দোলনের ঢেউ আঘাত করতে থাকে। যার 
ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক শান্তর সাফল্য সমচত হয়। কিন্তু 
রাঁশয়াতে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও দ্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা সুপ্রাতাণ্ঠত 
ছল । 

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এমন কতকাল ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন যার ফলে সেখানে মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথার অবাশিষ্টাংশ বিল গ্ত হয়। 
ভূমিদাসরা সেখানে স্বাধীন নাগাঁরকে পাঁরণত হয়। তাছাড়া তান “জোমগ্টাভো" 
নামে দ্থান'য় প্রাতানাধ সভাগহালকে শাসন সংক্রান্ত কোন কোন বয়ে ক্ষমতা 
য়ে প্রচালত শাসনব্যবদ্থাকে আধ্ীনকীকরণের চেষ্টা করোছলেন। 'কচ্তু 
পরবর্ত রুশ সম্াটদের আমলে আবার রাশিয়ার অবদ্ছা প্‌্ব'বৎ হয়ে পড়ে। 

দদ্বতীয় আলেকজাণ্ডারের পরবর্তঁকালে, যেসব জারেরা রাশিয়ার ?সংহাসনে 
আরোহণ করোঁছলেন তাঁরা তাঁদের স্বৈরাচারী শাসন অক্ষ রাখতে প্রয়োজনীয় 
সব রকমের ব্যবস্থা 'নিয়োছিলেন। এঁকে কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-দর্ঘশা 
ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল । সম্রাট (তায় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাসের ব্যান্তগত 
স্বাধীনতা ও জমির মালকানা স্বত্ব প্রদান করোঁছলেন ৷ 'কিদ্তু তাতে কৃষকদের 
অবস্থার তেমন উন্নাতসাধন সম্ভবপর হয়ন। তাছাড়া পুরাতন পদ্ধাততে 
কৃষিকাজ করবার ফলে কীবপ্রধান রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত রয়ে 
গগয়োছিল এবং জনসাধারণের দারিপ্র ক্রমাগত বাঁষ্ধ পাঁচ্ছিল। 

রাশিয়ার বিপ্লবান্দোলন কোন আকাঁস্মক ঘটনা নয়, দাঁ্ঘদন ধরে তার 
্রদতুতি কোন-না-কোন ভাবে চলাছল। উনাবংশ শ্তাধ্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কার্ল 


রুশ বিপ্লব . ১২৩ 


মাকর্স, বাকুনিন প্রমুখের আদর্শে প্রভাবিত সংস্কারপন্থীরা নানা কর্সসমী 
গ্রহণ করোছিল। জারতগ্বের অত্যাচারের সম্মুখে এইসব সংস্কারপন্থী দল 
তেমন আুবিধা করতে পারেনি। তবে তীয় ?নকোলাসের মন্তরণাদাতা 
রাসপটিনকে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদীরা জারতন্তের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ 


জাঁনয়োছল । 

রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ ৷ জারের সরকার শ্রীমকদের 
উন্নীত সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধ করেনাঁন । বিদেশ ?শজ্পপাঁতিদের 
প্রাতাষ্ঠত শিজ্প-গ্রাতষ্ঠানে রাশিয়ার শ্রামকদের নানা প্রাতকুল অবচ্ছার মধ্যে 
কাজ করতে হত! শ্রমিকদের যেমন কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশের মধ্যে, 


কাজ করতে হত তেমনি তাদের মজার ছিল কম । এতে শ্রীমকের অসস্তোষ এক 


চরম পর্যায়ে পেশছোছল। 

দেশের সর্বত্র যখন জারতন্দ্ের বিরদ্ধে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে সেই 
সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয়। ১৯১৪ ধরীপ্টাব্দে ট্যানেসবার্গের 
যদুণ্ধে জামনি সেনাপতি হিন্ডেসবার্গ-এর কাছে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হওয়ায় জারতন্দের দুর্বলতা জনসাধারণের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ প্রথম 
নূবচ্বযনুদ্ধে পরাজিত রাশিয়ার অনেকগুলি প্রদেশও হস্তচ্যুত হয়েছিল । এই সব 
কারণে জারতন্যের প্রতি মানুষের বিক্ষোভ ধূমায়ত হতে লাগল। রাশিয়ার 
বিপ্লবীরা নতুন উৎসাহে জারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ে । 

১৯১৭ গ্রীস্টাব্দে এক শ্রামক ধর্ম ঘটকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিপ্রবান্বোলন 
অন্যাষ্ঠত হয়। জার সরকার এই ধর্মঘট দমন করতে পারেনানি। উপরন্তু 
জারের সৈন্যবাহিনগ শ্রামক ও অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রাত সহান;ভাতি সম্পন্ন 
ছিল। ফলে জার 'িতাঁয় নিকোলাসজাতা় গ্রাতীনাধ-সভার হাতে ক্ষমতা তুলে 
দরে পদত্যাগ করেন । প্রতিনিধি সভা সঙ্গে সঙ্গে এক অস্থায়ী সরকার ঘোষণা 
করে। এইভাবেই স্বৈরাচারী জারতন্তরের পতন ঘটেছিল (মার্চ? ১৯১৭ )। 


রুশ-বপ্নবের অগ্রগাঁত £ 

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়া একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ॥ এই সরকার যেসব শাসন-সংস্কারের প্রবর্তন 
করেছিল তা ধিপ্রবদের মনঃগন্ত হয়নি ৷ এই সময় লেনিনের নেতৃত্বে গ্রামক ও 
কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে । এইসব সংগঠন 'সোভয়েত' নামে আভাহত হয় ৷ 


১২9 বর্তমান যুগের হাতব্ুস্ত্ 
গ্রজাতান্বিক সরকারের ব্যর্থতায় রাশিয়ার দমাজতান্তিক আন্দোলন 
স্নাম্বিত হয়েছিল । সনাজতাশ্ত্িকদের মধ ইাতসংবেইি দুটি উপদলের স:্ট 


করা বে কমণ্পম্থার বিশ্বাসী ছিল 


হয়েছে! কেরেনপ্কার নেতত্ে নেনে! 
‘লেনিনের নেতৃত্বাধীন বিলশোভকরা" 
তা বিশ্বাস করতেন না। যাই হোক. 
শেষ পরত বলশোভকরা ১৯১৭ 
খীস্টাব্েইই নভে্বর জেরেনএপ্কির 
সঃক্ষা্ুকে উচ্ছেত করে ক্ষমতা দখল 
নর নেয় এইভাবে রাশিয়ার 
ননাকতান্ত্রক বিপ্লব সাকল্য লাভ 
বরৌছিল। | 


রাঃখয়ারনব-প্রাতাত্ঠিতবলশোভক্ক 


সরান নানা গ্‌রুতর সনন্যার সমহখীন হগোহিল । বলশোভক নেতা লৌনন 
এই লব নার বথাযোগ্য সমাধান কবে প্রাতভান পারচয় দিয়োছলেন। 
প্রথমেই তিন জানণানর নদে বেস্ট নটভদ্ক-এর সম্বির ছারা শাস্তি স্থাপন 
কণেন। তারপরে তিন আভ্যন্তরীণ পুনগ'ঠ:নের কাজে তংপর হন। 


ইউরোপ ও বিশ্বে রৃশশীবগ্লবের প্রচাৰ £ 
অঞ্চাদশ শতাব্দীতে অনত্ঠিত করান বিপ্লব যেমন পৃথিবাঁব্যাপী এক 
করেছন তেনান বিংশ শতাব্দীতে 


তে অন;ণ্ঠিত রুশ 
পরোক্ষভাবে পাথিবার সব এক গুরুত্বপূণ প্রভাব বিস্তার 


নানি 
বর 


১৯১৭ থান্টাব্দে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সমাঙ্গতদ্তর জয়লাভ করোছল। এই 


র গাধামে শ্রামক, কৃত ও সাধারণ মানবের যে মুন্তর বাণ? ধ্বানত 
হযোছল তা বিশ্বের সর্বত্র গভীর প্রভার বিস্তার করোঁছল। 


সনাজতান্তিক রাশিয়া ঘোষণা করোঁছল যে, পৃথিবীর সবপ্ত মুত্তিকামী 
মানবের পাশে রাশিয়া দাঁড়াবে, তাদের সব'তোভাবে সমর্থন করবে। বলা 
বালা, এই বিপ্লব উপাঁনবোশক সাম্রাঙ্গাবাদে জর্জণরত বিভিন্ন জাতসম;হের 
সনে আশার সার করেছিল, সাক্সাজাবাদী শান্তর বিরদ্ধে আন্দোলনে উৎসাহিত 
করেছিল । এই শ্রধঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ভার? 


[তর স্বাধীনতা আশ্দোলন- 


র উপরওএ.শ নবাজতা ন্তরক বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করোছিল। জওহরলাল 


~~ 


গৃহের S২৫ 
লেও ৯১২% 


নেহরু, স্থভাসচন্দ্র বসু প্রমুখ জাত! ক র্য।শয়ার আদশে 
গৃভণরভাবে অন্/প্রাণত হয়োছিলেন। 

রূশ-বিপ্লবের পর ব্তাঁকালে আন্তজ৭1তক রর সাম্যবাদের চার শুসার 
ঘটানোর জন্য “ভূভনয় আন্ত্ণতক সংদ্ছা গাঁঠিত হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে 
ভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হতে থাকে। তীয় বি্যুখ্ধোতবরকালে 
জামণ!ন ফ্রাম্ন, ইতালি, চান প্রভূত দেশে সাম্যবাদের প্রথার {বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এইসব দেশে ষে জামাবাদদ বিহবাশ্দোলন সাযল্যলাভ বরোঁছল 

রঃ তবে চাঁন দেশে মও"-সে-ভুং-এর নেতৃত্ব দালে সমাভতচ্র 


সাফল্য লাভ কেছ 


ধু 8 ইউরোপ (১৯২৯-১৯৪৯ 


প্যাঁরসের শান্ত সন্মেলন ( ১৯১৯ খ্রীঃ) 


১৯১৯ প্রাপ্টাব্দে প্যারিসের শাস্তি-সম্মেলনের দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
অবসান ঘটোছিল। 'ভয়েনা সম্মেলনে যেমন ইউরোপের '্বাভন্ন দেশের 
রাষ্ট্রপ্রধানরা সমেবেত হলেও চারটি প্রধান শান্ত যথাঃ আস্টিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া 
ও ইংলন্ডের প্রাধান্য ছিল, তেমনি প্যারসের শান্ত সম্মেলনে বিশ্বের বাভন্ন 
দেশের প্রাতানাধরা সমবেত হলেও 'বজয়ী চারাঁটি  শন্ত-আমোঁরকা, ইংলণ্ড, 
ক্লান্স ও ইতালির প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত হয় । 


প্যারিসের শান্ত সম্মেলনে সমবেত রাস্ট্রবর্গের গ্রাতীনাধরা উচ্চ আদর্শের 
পরাকাঙ্ঠা দেখাতে ব্রুটি করেনানি বটে, কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা পরাজিত জামণাঁনর 
প্রাত প্রাতশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করোঁছলেন। একমাত্র ব্যাঁতরুম ছিলেন 
মাঁর্কন যনুন্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাত উদ্রো উইলসন॥ 'তান সেই সম্মেলনে যে ‘চৌদ্দ 
দফা প্রস্তাব পেশ করেন তার মাধ্যমে তান চেয়েোঁছলেন ন্যায়, সততা ও 
ভাঁবয্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর শাঁন্তচুন্ি স্বাক্ষর করে পাঁথবীতে শান্তি 
বজায় রাখতে | এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারেষে, প্যাঁরসের শ্াান্তসম্মেলনে 
গ্বাক্ষারত 'বাভন্ন চুপ্তিতে উইলসনের 'চৌম্দ দফা প্রচ্তাব’-এর প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়নান বটে ধিদ্তু “লীগ অফ নেশনসত নামে যে আন্তজাতক সংস্থা দ্ছাঁপত 
হয়োছিল তার মাধ্যমে উইলসনের আদর্শবাদ আংশিকভাবে জয়যনু্ত হয়েছিল । 

প্যারিসের শান্ত সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পাঁচাট পৃথক পৃথক চুক্তি 
স্বাক্ষারত হয়োছল। এইগ্দাল হ'ল ভার্সাই়ের সম্ধি, সেন্ট জামেইন-এর চুক্তি, 
*নউালর চাঁক্ত, '্রিয়ানস ও সেভরের ছুন্তি। 

চুন্তি সমুহের মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপন্ণ ছিল ভার্সাইয়ের সন্ধি । এই সাদ্ধ 
স্বাক্ষারত হয়োছল পরাজত জার্মানি ও মিন্রশান্তবগের মধ্যে । এই সাম্ধির 
শর্তানূসারে জামান ক্রাম্সকে আলসেস ও লোরেস 'ফাঁরয়ে দেয় । তাছাড়া 
জার্মান লোরেদনেট ইউপেন ও মেমোঁড বেলজিয়ামে এবং বাল্টিক সাগরের 
তারে অবান্থত মেমেলে বন্দর মিন্রশীন্তবর্গের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য 


ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩১) ১২৭ 


হয়| জামা্নির উপানবেশগনীল আন্তজাতিক রক্ষণাধীনে স্থাপন করা হয়েছিল । 
তাছাড়া অপরাপর সামারক ও অর্থনৈতিক শতাদর মাধ্যমে জামির সামারক 
শান্তকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তার ওপর এক বিরাট ক্ষাতপুরণের বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়া হয় । 
ভাসণই সাম্ধর মূল উদ্দেশ্য ছিল জামণানিকে চিরতরে পঙ্গ করে রাখা এবং 
জামণান যাতে ভাঁবষ্যতে আবার আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারে তার 
ব্যবস্থা করা। তাছাড়া জার্মানিকে যুষ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অপর।ধা করে তার 
ওপর বিরাট শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবতই জামণানির ওপর 
প্রাভশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করবার, দরুন বলা যেতে পারে যে, ভার্সাই 
চান্তর রচাঁয়তারা নিজেদের কুটনোতিক দুরদর্শিতার অভাবের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। জাম্মীনর ওপর বলপযবক কতকগুলি শর্ত চাপয়ে দেবার ফলে সে 
প্রথম থেকেই এগুলোর বিরোধিতা করতে থাকে । এই বিরোধিতা থেকে শেষ 
পর্যন্ত জামণনরা ভাস্ণাই* সাম্ধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মিত্র শান্তবর্গের 
ওপর প্রাতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে । এই মনোভাব থেকেই জামান আবার 
আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে উদ্যোগী হয় । 


পরাজিত আপ্ট্রার সঙ্গে মিন্রশান্তিবর্গ স্বাক্ষর করে সেপ্টজামেইন-এর 
নন্ধি। অস্ট্রয়াকে সন্ধির শর্তানূসারে তার সাম্রাজ্যের অনেকখানি অংশ 
ছেড়ে দিতে হয়েছিল । হাঙ্গেরীকে টিয়ানন-এর সন্ধির দ্বারা 'মন্তশান্তবর্গের 
কাছে বেশ কছু অঞ্চল হারাতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে নিউলি ও সেভরের 
চুক্তির ফলে যথাক্রমে বূলগেরিয়া ও তুরস্ককে অনেক জায়গা হারাতে হয়েছিল । 
এইভাবে প্যাঁরসের শান্ত সম্মেলনে ইউরোপের মানচিত্র একরকম পদনগ্গণঠিত 
করা হয়েছিল বলা যেতে পারে । পর্বেকার পোল্যাণ্ড রাজ্য পুনর্গঠিত হয়। 
আবার অনেকগ্লি নতুন রাজ্যও আত্মপ্রকাশ করে; যেমন- রচমানিয়া, 
ঢেকোশ্লোভাঁকয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভাতি । 


ফ্যাঁসবাদের উদ্ভব £ 
প্যাঁরসের শান্ত সত্মেলন ইতালিবাসীর মনে হতাশার সৃষ্টি করেছিল । 


ক্রাম্সের কাহ থেকে কাঁসকা, স্যাভয়, নিস: প্রভাত ইতালির অবিচ্ছেদ্য অংশগাল 
ফেরত না পাওয়ার ফলে ইতালিবাসীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, 
মিন্রশান্তবর্গ ইতালির আশা আকাশক্ষাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ইতালির . 
স্বাথ'কে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আবার প্রথম বিশ্বযু্ধের 


হা বর্তমান যুগের ইতবন্ত 


ফলশ্রীত {হিসাবে ইতালির সব'ন দেখা দেয় চরম দুরবস্থা । বেকারত্ব, দাবি 
ও মূল্যবৃদ্ধি দেশের সর্বত্র এক 
ভয়াবহ অবস্থার পুষ্টি করোঁছিল ৷ 
এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ইতালিতে 
ফ্যাসিবাদের সএষ্ট হয় । 

বেনিটো ঘুসোলানি নামে 
জনৈক ব্যান্তর নেতৃত্বে ইতালিতে 
ফ্যাসস্ট দল’ গঠিত হয়োছল । 
ইতিমধ্যে ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক 
দলও গড়ে উঠেছিল। ফ্যাসিস্ট 
দল ও রত দলের মধ্যে 


।ছল এবং এই 


লমাজতা), 
নিঃলদ্ৰেহে অনেক হে 
রা তদ্ান'স্তন ইতালীয় সরকারকে পদচ্যুত : 
দির সরকার ক্ষমতা দখল করতেও সমর্থ হয় ॥ 


লা) 
২ কৰনে 


মনসোলিনীর নেতৃত্বাধীন ফ্যািষ্ট দলের আভ্যন্তরীণ নীতির উদ্দেশ্য 1 
স্বৈরাচার) শাসন ব্যবচ্থা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নীত সাধন করা। তাছ 
প্যারিসের শাস্তি-সম্মেলনে ইতালির প্রাত যে আঁবচার করা হয়েছে তার প্রাতং 
করাকে ফ্যাসিপ্টরা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল। 
উদ্েশ্যকে সামনে রেখে ফ্যাঁসস্ট দল চাইছিল মিন্রশান্তিবগে'র. কাছ থে 
ক্ষ্তিপ্‌রণ আদার করতে এবং তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। পররাণ 


ক্ষেত্রে ফ্যাঁসস্ট দলের আরও লক্ষ্য ছিল বিশ্বের .সবন্ ইতালির উপনিঃ 
গড়ে তোলা ৷ 


ফ্যাসিস্ট দল সরকারী ক্ষমতা দখল করবার পরে ইতালির আভ্যন্তর 
পুনরুজ্জীবনের জন্য নানাবধ বাংন্থা অবলম্বন করোছিল। অর্থনৈতিক উই 
বিধানের জনা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদী খণ দেওয়া হ 
প্রয়োজনীয় 'জীনসপন্রের জন্য যাতে ইতালিকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাব 
হয়, সেইজন্য শিক্ষা ও কৃষি উৎপাদন সমানভাবে বাড়ানো হয়॥ কাঁষি-সম 


ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ ) SRS 


সমিতি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন, বৈদেশিক বাঁণজ্যপোত নিমণি প্রভৃতি অর্থনোতক 
উন্নীতর কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ দিক । 

ফ্যাসিস্টরা ইতালির জনসাধারণের মধ্যে আজ্ঞানুবাঁততা ও শৃঙ্খলাবগ্ধির 
জন্য সবন্র গ্রচারকা্য চালাতে থাকে । দেশে শাসনব্যবচ্ছাকে কেন্দ্রীভূত করে 
একক আধনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতালিতে জন প্রতানাধসভা বজায় রাখা 
হ’ল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন ক্ষমতাই থাকল না। এমনকি ক্যাসিস্ট 
শাসনে ব্যকিস্বাধীনতাকেও খর্ব করা হয়। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইতালি এক 
জবরদস্ত নখীত অনুসরণ করে ইউরোপের স্বন্রএক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন 
ফ্যাঁসস্ট নেতা মুসোলিনি। ১৯৩৬ প্রীস্টাব্দে আবিপসিনিয়ার রাজাকে পরাজিত 
করে মুসোলিনি তা দখল করে নেল। ইতিমধ্যে জার্মানিতে নাৎসীবাদ নামে 
একক অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে জামানির সঙ্গে ইতালির মিতালি হয়। 
জার্সনিতে লাৎসখবাদের উত্থান £ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জামান এক হতাশাগ্রস্ত দেশে পাঁরণত হয়োছল। 

প্যারিসের সম্মেলনে হাঁনমযদা হবার পরে জামনিদের মধ্যে এক ব্যাপক নৈরাশ্য 
ও হতাশার সণ্টি হয় । : ইতিমধ্যে প্রথম বিদ্বধগ্ধের পাঁরণতি হিসাবে দেশের 
সব যে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক দশা দেখা, দেয় তার ফলে জামিন 
" ০ ক্রমশঃ দূর্বল থেকে দরু্বলতর হতে থাকে; তার ওপর মিন্রশান্তিরা জার্মানির 
কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপরণ হিনাবে আদায় করেছিল, তাতে 
জার্মানির পনরুজ্জীবনের আশাও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল । 

এই অবস্থায় জামণনবাসীরা যে-কোন প্রচারেই প্রভাবিত হতে থাকে। এই , 
সুযোগে এডলাফ্‌ হিটলার নামে জনৈক } 
প্রান্তন সামারক কর্মচারী জামণীনিতে 
ন্যাশান্যাল সোস্যালিস্ বা নাৎসা দল 
প্রাতষ্ঠা করেন ৷ হতাশাগ্রস্ত জামনিদের 
মধ্যে ক্রমাগত প্রচারকার্ষের ফলে এই 


নাৎসী দলের সদস্য-সংখ্যা ক্রমাগত 
১৯৩২ খ্রীন্টাব্দে 


| দল সংখ্য-গাঁর্ঠতা লাভ করেছিল । 
| এইভাবে সরকার? ক্ষমতা দখল করবার 


- হিটলার 
পরে হিটলার [নিজেকে জার্মানির সব প্রধান নেতা বা ফিহত্রার' বলে ঘোষণা 
৯ 


১৩০ বর্তমান বগের হাতিবৃত্ব 


করেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাৎসী দল চাইছিল সামারক শাক্তবাগ্ধ করতে, 
অর্থনৈতিক দক দিয়ে জার্মানিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে। তাছাড়া 
ইহুদী ও সমাজতাম্্িকদের বিরোধিতা করাও নাৎসী দলের অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। [হিটলার বিরাচিত ‘মে'ই ক্যাম্পফ:’ গ্রন্থে নাৎসীদের কম'পম্থা 
নম্পকে বিশেষভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। পররাণ্টরীয় ক্ষেত্রে নাৎসীরা চাইছিল 
ভার্সাই পাম্ধর গারবর্তল। অর্থাৎ সেই সন্ধির দ্বারা জাম্ণীনকে যেভাবে 
অপমানিত করা হয়েছিল ভার প্রাতিশোধ গ্রহণ করতে । ইউরোপের সবর যেসব 
জামণীন ভাষাভাষার মানুষ আছে তাদের সকলকে জামণন সাগ্রাজ্যভুন্ত 
করাও হিটলারের নেতৃত্বে নাংসগদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ॥ 

এইসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে হিটলার জামণানির পুনর্গঠনের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। নানাবিধ 'বধিব্যবন্থা গ্রহণের. মাধ্যমে জার্মানির অর্থনৈতিক 
ও সামাঁরক শান্ত বাড়িয়ে তোলা হয় । স্বেচ্ছাসেবক বাহন গঠনের মাধ্যমে 
উন্নয়নমূলক কাজকে ত্বরাদ্বিত করা হয়। তাছাড়া কাঁষব্যবস্থার পুনর্গঠনের 
দ্বারা ফনল উৎপাদনের পাঁরমাণ প্রচুর পাঁরমাণে বৃদ্ধি করা হয়। ঘুষ্ধের সাজ- 
সরঞ্জাম উৎপাদনকে আগেকার তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধ করা হয়। উপার-উ্ত 
ব্যবস্থার ফলে জার্মান এক শান্তশালগ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মগ্রকাশ করেছিল এবং 
তা স্বাভাবকভাবেই ইউরোপাঁয় শন্তিসম্‌হের মনে ভীতির সঞ্চার করোছিল । 

এইভাবে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলে জার্মানির নাৎসী নেতা হিটলার 
পররাজ্য গ্রাস করতে উদ্বোগী হন। আঁ্টিয়া, স্থদরেডেনল্যাণ্ড, চেকোগ্লোভা?কয়া 
প্রভৃতি দেশ তান একে একে গ্রাস করতে থাকেন। ইংলণ্ড ও ফ্রাম্স এই সময় 
জার্মানিকে শোষণ করবার নীত গ্রহণ করোছিলস। জুদেডেনল্যাপ্ড আঁধকারের 
পরে রা'শিয়াও জার্মানির কার্যকলাপে ভীতগ্রন্থ হয়ে গড়ে এবং তার সম্ভাব্য 
আক্রমণ থেকে দিজেকে বাঁচাবার জন্য ‘অনাক্রমণ চুন্তি, স্বাক্ষর বরে। 
কিন্তু এতেও জার্মানির পররাজ্যগ্রাসের স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমোন। সে 

" এইবার পোল্যান্ড আক্রমণে উদ্যত হয় এবং তা থেকেই শুরু হয় দ্বিতীয় 

ৰষ্বযুগ্ধ (১৯৩৯ থীঃ )। 


জাতিঞ্ঘ £ সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ 

যুদ্ধের বীভৎসতা থেকেই মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহণ ছয়ে ওঠে। 
প্রথম বিষ্বষুগ্ধের ভয়াবহতা মানুষকে অন্ততঃ সামায়কভাবে যাচ্ধাবরোধী 
করে তুলোছিল। বিষ্ববাসী স্থায়ী শান্ত প্রাতষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেই 
প্রচেষ্টা থেকেই জন্মলাভ করে ‘জাতিসগ্ঘ' নামে আন্তজ্শাতিক সংস্থা । ' 


ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ১৩১ 


জাতিনত্বের উদ্দেশ্য ছিল আন্তজাতিক শান্তি বজায় রাখা । বিভন্ন দেশ ও 
জাতির মধ্যে গরস্পর সহান[ভীত ও সৌহার্দযবোধ জাগারত করে তাদের যুদ্ধ বা 
দিবাদ-বিসংবাদ থেকে নিব্ত্ত করা । এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে জাতি- 
সণ্ঘের স্র্টারা কতকগাল ব্যবস্থা অবলম্বন করোছলেন ; যেমন ৪ আক্রমণকারীর 


ইউরোপ ১১৩৯ 


EJ অক্মশজিব্গ এবং১১০১সালের 


১লাগটখর পর্থন্ত আদের 


ভূমিকায় অবতীর্ণ দেশ বা একাধিক দেশের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে চাপস্াষ্ট 


করা! চাপ সৃষ্টির জন্য প্রয়োনবোধে অর্থনোতিক ও সামাঁরক অন্দর প্রয়োগের 
ব্যবস্থাও জাতিনহ্বের সনদু.বা চন্তপত্রে উল্লাখত ছিল । 

১১১১ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ সংঘাটিত হওয়ার পু্ববাঁধ 
জাতিসৎ্ৰ ভার আঁস্তত্বকে বজায় রাখতে গেরোছল। এই দাঁর্ঘ কুঁড় বছরে 
জাতিগংৰ বিশ্বশান্তি রক্ষার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল ভা নিঃসন্দেহেপ্রশংসনীয়। 
তুরুক ও ইরানের বিবাদে জাতিস্ঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিল! এ দুই দেশের সামা নির্ধারণ করে দেবার ফলে আসন্ন যুদ্ধ থেকে 
দু'টি দেশ রক্ষা পেয়েছিস। পোল্যাপ্ডলথুয়ানিয়া এবং গ্রীস-বৃলগোরয়ার 
[রোধে জাতিসঙ্ঘ সাফল্য অর্জন করোছিলো ৷ অর্থাৎ ওঁ দুটি বিরোধ সময়মত 
হস্তক্ষেপ করে জাতিসঙ্ঘ তার ইনম্পাত্ত করতে সমথ হয়োছল। এইভাবে 
কয়েকটি ক্ষেত্রে, জাতিসত্ঘ সাফল্য অর্জন করলেও সবক্ষেত্রেই যে ন্যায় ও 


সততার ভিত্তিতে কাজ করতে পেরোছল, তা মোটেই বলা ষায় না। 


১৩২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জাতিসত্বের উদ্যোগে আন্তর্জ1তিক শান্ত-শঙ্খলা রক্ষার্থে অনেকগুলে! 
চুক্তি স্বাক্ষারত হয়। কিন্তু এই সব চুক্তি {বিশ্বে চ্ছার শান্ত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ 
হয়েছিল।: আবার একাধিক ক্ষেত্রে লীগ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে 
না পারার ফলে বাভিন্ন দেশ ধরে ধীরে জা?তসত্ঘের প্রত অদ্ছা হারিয়ে 
ফেলতে থাকে । জাপান ও জার্মীন জাঁতসঙ্ের সদস্যপদ ত্যাগ করে চলে যাবার 
পরে জাতিসথ্ের আঁ্তত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ই?তপ্‌বেই অবশ্য মার্কিন 
যত্তরাণ্টের মত একটি বৃহৎ শান্ত জাতিসঞ্বের বাইরে থাকার ফলে তার গভভিই 
দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সদস্য-রাষ্টগীলর আন্তারকতার অভাবও জাত 
সম্ঘের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। সবশেষে বলা যেতে পারে যে, বৃহৎ 
শান্তবগে'র স্বার্থের পরিপন্থী কোন্‌ সিদ্ধান্তকে জাতিপগ্ৰ কার্যকরী করতে 
পারেনি । এই সব কারণেই মুলতঃ জাতিসঞ্ঘ ব্যর্থ হয়োছিল এবং আন্তর্জাতিক 
শান্ত রক্ষার কাজে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারোন। 


০০ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কুড়ি বছর পরেই আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত 
হয় যাকে “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে আঁভাহত করা হয়। এই 'ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
প্রথম বি্বযঞ্থে অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও ভয়াবহ {ছল । দুই বিশ্বযুদ্ধের 
অন্তর্বতঁকালান 'বশ্ব-রাজনীতিতে যে উগ্রতা দেখা দিয়েছিল তা "দ্বিতীয় 
বিবযুদ্ধ ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল । 

দৃঘতীয় 'িশ্বষঃগ্ধের পরোক্ষ কারণ ভাসণই সন্ধির মধ্যে নাহত ছিল। 
ভার্সনই চুক্তির ছারা জামনির ওপর যে ক্ষাতপচরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় 
এবং তার অর্থনগাত ও সামরিক শান্তিকে যেভাবে আঘাত করা হয়, তা দুরদার্শতা 
বা নৈঁতকতা কোনও দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। বিজয়ী দেশগ্যল 
চেয়েছিল জার্মানির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। আত্মমর্যযদাসম্পন্ন ও 
জ্রাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মান জাতির পক্ষে অপমানজনক এই ভার্সাই সাঁন্ধ 
মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং জার্মান জাতি প্রথম থেকেই ভার্সাই 
সন্ধির বিরোধিতা করতে থাকে এবং সাম্ধর শর্তগ্ীলকে নাকচ করতে দুঢ- 
গ্রাতজ্ঞ হয় । 

জার্মান যাতে ভাবষাতে ক্ষমতা অন করে আবার 'িশ্বশান্তকে বাঁরত 
করতে না পারে, সেইজন্য গৃবজয় 'মন্রশাল্তবর্গ তার সামারক শান্তিকে একেবারে 
গঙ্গ] করে গিরোছিল। কিন্তু অপরাপর শাক্ত নিজেরা 'কিদ্তু তাদের সামরিক 
শান্ত এতটুকুও কমায়ানি। অর্থাৎ জা্মশীনর সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেশের সামারক 
শনি হাস করাও যে িষ্বশান্ত রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তা প্রধান প্রধান 
শান্তির উপলদ্ধি করতে পারেন ৷ এর পাঁরণাঁত হিসাবে এমন একদিন এসেছিল 
যখন জার্মানি আবার তার নিজ শান্তবূ্ধি করতে উদ্যোগী হয়েছিল। জামান 

উঠে প্রথমেই ভা্সাই সাম্ধতে তাদের প্রাত অন্যায়ের 


প্রাতশোধ নিতে থাকে । 
{হটলারের নেতৃত্বে জামান সামরিক শান্ত অর্জন করে প্রথমেই বাভিন্ন রাজ্য 


গ্রাস করতে থাকে ॥ জামানর বাইরে 'বাভল্ন দেশে বমবাসকারী জামান ভাষা" 
ভাষার মানুষকে একই জার্মান সাম্রাজ্যভুন্ত করাই ছিল 'হিটলারের উদ্দেশ্য ৷ 


৯৩৪ বর্তমান ঘুগের ইীতিবৃত্ত 


চেকোগ্লোভাকয়ার বসবাসকারী জামণনদের ওপর অত্যাচার চ্লানো হচ্ছে, এই 
-অজহাতে হটলার ১৯৩০ খন্টাব্রে চেকোশ্রোভাকয়া অধিকার করে নেয় ॥ 
হিটলার যখন আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে একে একে রাজ্য দখল করে 
চলেছেন, তখন ইংলণ্ড ও ক্রাম্দ জা ণাঁনকে তোবণ করবার নগীত গ্রহণ করোছল। 
উপরন্তু জামান, ইতালি ও জাপান যখন ‘খ্যানিটকাঁমনটার্ণ* চুন্ত স্বাক্ষর করে, 
তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মনে করোছিল ষে জার্সানির .আক্রমণের লক্ষ্য কেবল 
রাশিয়া । সেই কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সমবেত প্রচেষ্টার ছারা জার্মানিকে 
প্রাতরোধ করবার প্রয়োজনীয়তা দীঘণদন পর্যন্ত উপলাঁষ্ধ করতে পারোঁন ৷ 


তীয় {বষ্বযুন্ধের প্রান্ডালে অনুষ্ঠিত নরক্ভ্রীকরণ সশ্মেলনগদাল কার্ষতঃ 
ব্যর্থ হয়েছিল। 'নিরদ্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিভন্ন দেশের সামরিক 
সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদনকে 1নয়ন্ত্রণ করে যাক্ধপ্রীতিরোধের বাবদ্থা করা । কচ্তু 
এই সম্মেলনগ্ীলতে সমবেত দেশগ্াল এক্যমতে পেশছাতে পারোন । জার্মান 
ফ্রান্সের সমপাঁরমাণ অন্দ্রশদ্ত্র রাখতে চাইলে ফ্রান্স তাতে তার আপাঁন্ত জানায় 
এর ফলে জামান সদস্যরা ১৯৩২-৩৩ সালের 'নর্ধকরণ সম্মেলন ত্যাগ করে। 
তারপরেই শহুরু হয় জার্মানদের সমরনজ্জা ! 
আন্তর্শাতিক শান্তি রক্ষার্থে লীগের অক্ষমতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুষ্ধের জন্য 
বশেষভাবে দায়ী ছিল৷ মান যুন্তরাণ্টর যোগদান না করবার ফলে জাতিসঙ্ঘ . 
প্রথম থেকেই ছল দবল। তাছাড়া এ সংস্থার সদস্যপদের পরস্পর বদ্বেষ ও 
স্বার্থপরতা নিঃসন্দেহে আন্তজাতিক শান্ত রক্ষার কাজকে ব্যাহত করোছল। 
-উপরম্তু জার্মানি যখন আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনকে অগ্রাহ্য করে কমাগত দেশ 
জয় করছিল, তখন তাকে জাতিসঙ্ঘ কোনভাবেই বিরত করতে পারোনি বা তাকে 
শাস্তি দিতে পারেনি ৷ এমতাবস্থায় আন্তজণ1তক সংস্থার ওপন্ন সকলেই আগ্থা 
হাীরয়োছিল এবং একে একে সদস্যরাষ্ট্রা সদস্যপদ ত্যাগ করতে থাকে। 


ইতালীতে ফ্যাসীবাদের উথান তীর বি্বধুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। 
ইতালীর আগ্রানীনগাতর প্রতিরোধে ইংল'ড, ক্রাম্স প্রভৃতি শান্তবর্গ যথোচিত 
গুরুত্ব আরোপ করোন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে আইনসঙ্গতভাবে প্ররতাণ্ঠত 
সরকারের বিরুদ্ধে ইতালী এবং জার্মানির সশস্ত হস্তক্ষেপ ছল ব্তুতঃ পক্ষে 
ধদ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া । 

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কায কলাপও তীর বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকখানি 
দায়ী ৷ মাণ্চযরয়ার ওপর জাপানের আক্রমণ লীগের ব্যর্থতাকে যেমন স্পষ্ট করে 


. তুলেছিলঃ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৩৫ 
তেমনি তা আস্তজণতিক প'রি্থাততে এক অস্বাস্তকর অবদ্থার 
সৃষ্টি করোছল। ইতালপ, জার্মান ও জাপান-_এই তিন আগ্রাসী দেশ নিয়ে 


গড়ে উঠল অক্ষণন্তি। 
উপাঁর-উত্ত পারাষ্ছততে [হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে আনহষ্ঠানক- 


ভাবে দ্বিতীয় বিপ্বষুদ্ধের সংচনা হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যলাফল ৪ 1দ্বতণয় ্ 
করোছল দট চরম শান্তর । একদিকে মার্কিন টি টা 
রাশিয়া এই দুটি চরমশান্তি এখন থেকে ি"ব-রাজনশীতিতে গ্রুপ 
ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। দুটি চরম শক্তির পাশাপাশি আগেকার ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃত দেশের ক্ষমতা ও শান্তর সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রাতপাত্তও. 


হাসপ্রা’ত হয়। 
শ্ষাদক থেকে ইউরোপীয় শত্তিঘর্ণ শান্তিপূর্ণ পাঁথবী 


তীয় বিশ্বষুণ্ধের 0 
গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তা থেকে শেষ পর্যন্ত রাষ্টরপুজের সৃষ্টি 


হয়োছিল। এই রাষ্ট্পুজজ আগেকার জাতিসগ্ঘ থেকে {ছল অনেক বেশী 


শান্তণালী। 

গছতগয় বিধবষব্ধ রা 
আশার সঞ্চার করোছিল । 
সাম্রাজ্যবাদের পতনও অবশ্য 


1থিবগর 'বাভন্ন পরাধীন জাতিসমহের মনে এক নতুন 
নাৎসীবাদ ও ফ্যাঁসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাবী হয়ে উঠেছিল । 


Sb ভারতবর্ষ (5১৯১৯-5১৯৪৭ ) 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় ৪ 
গাম্ধীজর উত্থানের এবং সত্যাগ্রহ আদর্শের সফল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ শুরু হয়। সত্যাগ্রহের 
আদর্শ ছাড়াও গাম্ধীজ গুরুত্ব দিলেন 'হন্দু-মুসলমান এক্য, অস্পৃশ্যতা 
দুরীকরণ এবং মাহলাদের মযাদা বৃদ্ধির উপর ৷ এর ফলে জাতীর আন্দোলনের 
'ভাত্ত শন্ত হয় এবং ভারতের ফ্বাধীনতা সংগ্রাম 'বাভন্ন পর্যায়ে ক্রমশঃ 
 গাঁতলাভ করে। 
অসহযোগ আন্দোলন ই 
১৯২০ খ্রনপ্টাম্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে আঁহংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গাম্ধীজি কংগ্রেসের মধ্যপশ্থীও চরমপন্থী 
উভয় অংশকেই এক জায়গায় আনতে 
সমর্থ হলেন । এছাড়া 'খলাফৎ সমস্যা 
সমাধানেরও দ্যাব করা হল । গান্ধী. 
ঘোষণা করলেন অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ, 
প্রথমে স্বরাজ ও পরে দেশ থেকে 
অম্পৃশ্যতা ও জাতভেদের {বিরুদ্ধে 
আন্দোলন পারচ।লিত হবে । গাম্ধনীজ 
অসহযোগ আন্দোলন সফল করার 
জন্য সরকার খেতাব বর্জন, ছাত্র- 
গান্ধী ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বর্জন, আইন 
সভার সদস্যপদ বন, বিলাতী: কাপড় ও দ্রব্য বর্জন, খাঁদ পাঁরধান এবং 
সরকারী খাজনা বন্ধের আহ্বান জানান । 
আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সারা দেশে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি 
হয়। ছাত্ৰ-ছান্ীর্য স্কুল-কলেজ বর্জন করে বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে সব পিকেটিং 
শুর; করে। দলে দলে মাহলারাও বৌরয়ে এলেন পর্দা ছেড়ে। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন এবং মাতলাল নৈহের; আইন ব্যবসা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন! 
সুভাষচন্দ্ৰ বনু আই.সি-এস. চাকু ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করলেন আন্দোলনে ৷ 


ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭ ) ১৩৭ 


হাজার হাজার লোক আঁহংসভাবে গ্রেপ্তার বরণ করেন । খিলাফৎ কামাটি হিন্দ 


মুসলমান এক্যের জন্য প্রচার শুর; করেন এবং সৈনাদলে যোগ না দেওয়ার 


জন্য মুসলিম জনসাধায়ণকে আহ্বান জানান ৷ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে নতুন 
প্রাণের সণ্ডার হয় এবং তাঁরা আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সামিল হন। 

আন্দোলন চলাকালীন সময়ে উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে 
সাধারণ মানুষ পযলিশের অত্যাচারে উত্তোজত হয়ে থানার আগুন লাগিয়ে 
দেন। এতে ২২ জন পুলিশ প্রাণ হারায়! গান্ধীজ মর্মাহত হয়ে অসহযোগ 
আন্দোলন বদ্ধ করেন। 


জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ £ 

গাল্ধাঁজি অসহযোগ আন্দোলনের আগেই চণ্পারণে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা ও 
নগলকরদের বিরুদ্ধে এবং গুজরাটে কইরা জেলায় কৃষকদের য়ে খাজনা বন্ধের 
আন্দোলন করেন। তার ফলে জাতীয় আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণের 
গুরুত্ের প্রতি দৃষ্টি আকার্ধত হয়। আমেদাবাদের মিল মালিকদের রিরুদ্ধে 
শ্রমিকদের সংগ্রামও শ্রামক আন্দোলনের গংরংস্ব তুলে ধরে। ইতমধ্যে রুশ 
বিপ্লবের প্রভাবে শ্রীমক-কৃষক আদ্বোলনের প্রশ্নাটও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত 
হতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গ্রামে কৃষকদের মধ্যেও আলোড়ন 
সৃষ্টি হয় । খাজনা বন্ধের আহ্বান কৃষকদের মধ্যে সাড়া জাগার । বাংলার 
মোঁদনীপ;র, বিহারের ছোটনাগপুর, উত্তরপ্রদেশের রায়বোরিলঈ, ফৈজাবাদ, 
দক্ষিণ ভারতে গণ*টুর, কৃষড়া? গোদাবরণ এবং মালাবার জেলায় কৃষক আন্দোলন 
শ্তিশালী হয়ে ওঠে ৷ আন্দোলনগনুলির আগ্চালক সীমাবদ্ধতা থাকলেও গ্রামের 
ধরেজদের বেশ বেকাদায় ফেলোঁছল। 


কৃষকদের বিদ্রোহাত্বক কার্য কলাগ ই 


একথা স্পন্ট হয়ে, উঠল যে, গ্রামাণ্ডলে কৃষকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করতে 


সমর্থ হলে ব:টিশ রাজত্বের 'ভাত্ত নাঁড়য়ে দেওয়া সম্ভব । 


অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই জাতীয় পাঁরা্ছাতাঁর সঙ্গে খাপ খায় এমন 
একশ্রামক সংগঠন গড়ে তোলার কথা আলোচিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে শিল্প প্রাতষ্ঠান তেমন গড়ে ওঠোঁন । তবে বিহারের 
[চ্ট্রের বোদ্বাই অণুলে ইস্পাত ও যন্ত্রাশনপ গড়ে 


জামসেদপুর এবং মহার 
উঠোঁছল ৷ সেখানে কাজ করতো বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমিক ৷ তাছাড়া অন্যান্য 


জয়গান কয়েকটি শিল্প গড়ে ওঠায়, এদেশে রীতিমত শ্রমিক সম্প্রদায় 


এরা অসহযোগ আম্দোলনের সময় নানাবিধ দাবিতে 


১৩৮ বত'মান যুগের ইতিবত্ত 


বিদ্রোহ? হয়ে উঠোছল। বড় বড় কোলিয়ারগুলতে এই সময় আন্দোলন শুর; 
হয়। এর পর বাভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে শ্রমিক সংগঠন । শ্রীমকদের 
আন্দোলন নিঃসন্দেহে অসহযোগ আন্দোলনকে শান্তশালাী করে তুলোছল। 


চিত্তরঞ্জন দাস মাঁতলাল নেহেরু 

স্বরাজ আচ্দোলনঃ যখন গাম্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নেন, তখন জাতীয় আন্দোলন: স্বাভাবিকভাবেই অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। 
অনেক জাতীয় নেতৃবর্গ তখন জাতীয় আন্দোলন স্থগিত রাখায় অসন্তুষ্ট 
হয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে মতিলাল নেহরু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। এইসব নেতারা আইনসভা বজনের নীতি ত্যাগ করেন। 
ইতিপনর্বে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
গঠিত আইনসভা বর্জন করবার িষ্ধান্ত নয়েছিল। 


১৯৩৯ থ্রীপ্টাখ্দের মণ্টেগ্‌ড-চেমস:ফোড* সংস্কার অনুসারে এদেশে যে 
আইনসভা গঠিত হয়, সেখানে প্রবেশ করে 'অভান্তর থেকে সরকারণ কাজকর্ম 


ব্যর্থ করে দেওয়াই ছিল স্বরাজ দলের উদ্দেশ্য । 


আইন-অমান্য আন্দোলন £ ১৯২৭ গ্রীপ্টাব্দে ইংলপ্ডের ব্রিটিশ সরকার 
ভারতীয়দের শাসন ব্যাপারে নতুন কি কি জুবিধা দেওয়া যেতে পারে তা িচার- 
বিবেচনার জন্য সাইমন-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কামশন 
সাইমন কমিশন’ নামে খ্যাত। কিন্তু এই কাঁমশন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
সম্পূর্ণভাবে বন করেছিল। ১৯৩০ গ্রাষ্টাব্দে মহাত্মা গাচ্ধী এক নতুন 


ভারতবর্ষ ( ১৯১৯-১৯৪৭ ) ১৩৯ 
আন্দোলনের প্রস্তুতি করেন এই আন্দোলন সাধারণভাবে আইন-অমান্য 
আন্দোলন নামে গাঁরাচত। 

সেই সময় ইংরেজদের কুশাসনের ফলস্বরূপ দেশের সবদ্ধ অনাহার, দ্যাভ ক্ষ 
ও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল । গাম্ধীজ এই প্ারিস্থিতিতে নতুন আন্দোলনের 
সূচনা করেছিলেন লবণ-আইন ভঙ্গের ক্মসংচা গ্রহণ করে । সেই আমলে লবণ 
তৈরণ করবার অধিকার কারো ছিল না। লবণ ছিল সরকারের একচেটিয়া 
ব্যবসা । গান্ধীজ এই আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শহর 
করেন। গুজরাটের সমদদ্রোগকুলে ডাপ্ডতে লবণ-আইন ভাঙ্গার উদ্দেশ্য যাত্রা 
করেন । লবণ-আইনভঙ্গের নিদেশি দেশব্যাপী সর্বত্র মানুষেরমনে এক উন্মাদনার 
সৃষ্টি করোছল। বাংলার মেদিনাপ;র, গুজরাট, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
প্রভূত স্থানে আইন-অমান্য আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করোছল। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহসণ পাঠানরা সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর 
আদর্শে গভীরভাবে উ্প্ধ খান আবদুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে যে আন্দোলন 
শর বরোঁছল, তা ভারতের ইতিহাসে স্বণক্ষিরে লেখা থাকবে। আবদুল গফ্‌ফর 
খানের নেতৃত্বাধীন পাঠান ‘লাল কোর্জা বাহন শাম্তপূ্ণভাবে আইন-অমান্য 
আন্দোলন চালিয়োঁছল। অবশ্য সরকারী অত্যাচার তাদের ওপর কম হয়নি ৷ 
িদ্ভু পাঠানরা আতমোৎসর্গে'র দ:ঢ় লংকল্প {নিয়ে যেভাবে আইন-অমান্য 
আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়োছল তা ভারতবাসণ মাত্রেরই গৌরবের বিষয় । 

গাম্ধগীজর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলন সরকারী আক্রমণের সম্মুখে 
এক রকম ব্যর্থ হয়েছিল বলা যেতে পারে। কারণ এই আন্দোলন ভারতীয়দের 
গ্বরাজ প্রাতণ্ঠার দাবি আদায় করতে পারোনি। এই সময় থেকে বেশ কিছ্বাদন 
ভারতগয় দিপ্লবীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা ইংরেজ শাসকদের ব্যাতব্যপ্ত 
করে তুলেছিল 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নতুন পর্বঃ আইন-অমান্য আন্দোলন দ্ছাগত 
বার পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বপ্রবীরা আবার নিজেদের সংগঠিত 
সম্বাসবাদের এই পর্বে চট্টগ্রাম: ঢাকা, বেনারস, লাহোর, পুণা 


রাখ 


করতে থাকে। 
প্রভূত বিপ্লব কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র পারণত হয় । 
হিন্দূচ্ছান রপাঁরক্যান আ্যসোসরেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কাকোরী ট্রেন 


ডাকাতির (১৯২৫) গ্রীঃ পরে ইংরেজ পুলিশ বিপ্লবীদের ধর-পাকড়েরজন্য ব্যাপক 
প্রচেষ্টা চালায়। ইতিমধ্যে কাকোরী ঘটনার সঙ্গে জাড়ত চন্দ্রশেখর আজাদ নামে 


জনৈক 'বপ্পবী নতুনভাবে আবার হিন্দুস্থান গরপাব্রিক্যান গ:নগ্গণঠত করেন এবং 


১৪০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ধ 


তার নতুননামকরণ করেন পহন্বুন্থানসোপ্যালিষ্ট 'রিপারুক যান আযসোসিয়েশন।” 
এই সংস্থার 'িরপ্লবাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমাঙ্জতান্তিক ভারত প্রণতষ্ঠা করা । 
ভগৎ [সং ও বটুকেন্বর দন্দ ছিলেন উপরি-উত্ত সংগঠনের দুজন অক্লান্ত কম্। 
ভগৎ সিং সঞ্ডার্স সাহেবকে হত্যা করবার পরে দিল্লীর আইনসভা গৃহে দর্শকের 
আমন থেকে বোমা ছংড়ে পহীলশের হাতে ধরা "পড়েন । এই ঘটনার সূত্রে 
ভগৎ সিংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ভগৎ সিং-এর মৃত্যুর পরে চন্দ্রশেখর 
আজাদের নেতৃত্বে আরও বেশ ?কছ দন হন্দুন্থান গোসালষ্ট রিপারক্যান 
আযসো1সয়েশন-এর উদ্যোগে বলবা কার্যকলাপ চলতে থাকে। 
এই পর্বে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে স্পেনের নেতৃত্বে যে ‘চট্টগ্রাম অগ্ত্রাগার' 

ল্‌ষ্ঠনহয় তা?বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
সূ্ধ সেন, আঁম্বকা চক্রবর্তাঁ, লোকনাথ 

বল প্রভৃতি 'বিপ্পবারা এ অন্ত্রাগার 
লংষ্ঠনকরোছলেন। এরপরে জালালা- 
বাদ পাহাড়ে শুর; হয় বিপ্লবদের সঙ্গে 
ইংরেজদের খণ্ডযুক্ধ। ১৯৩২-৩৩ 
শ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুণ্ঠনের 
পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সামায়ক 
ভাটা পড়েছিল। ১৯৩৯ প্রাপ্টাব্দে 
দদ্বতীয় িশ্বযযষ্ধ চলাকালীন এদেশে 
আবার সন্ত্রাসবাদের পুনরুখান ঘটেছিল । 


ভারত ছাড় আন্দোলন £ 

১৯৩৯ গরস্টান্দে তীয় বিশ্বযুগ্ধ শুরু হয়। ভার তীয় জাতীয় কংগ্রেস 
এক প্রস্তাবে ইংরেজ সরকারকে স্পণ্টভাবে জানায় যে ভার তবাস? সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের সঙ্গে যন হতে চায় না । ব্রিটিণ সরকারের কাছে জাতীয় কংগ্রেস আরও 
জানতে চায় যে, যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা ভারতবাসীকে স্বাধীন জাতি 'হসাবে 
জ্বীকাতি দিতে রাজন ?কনা। িদ্তু এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর ইংরেজ শাসকবর্গের 
কাছ থেকে পাওয়া যায়নি ৷ 

৯৯৪২ শ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়ায় এক চরম মূুহূভে* উপনগত 
হয়েছে! জাগান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চমকপ্রদ সাফল্য অজ“ন করবার ফলে 
বিম্বযাদ্ধের গাঁতর-পাঁরবর্তন ঘটে এবং ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবার 


ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭) ১৪১ 


আশঙ্কা দেখা দেয়! জাপান ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ চালালে এদেশের 
রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত এঁ আক্রমণ প্রতিরোধ করা 
যাবে না এই ভেবে ব্রিটিশ সরকার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস: নামে মন্তিসভার একজন 
সদস্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। বিস্তু ্রপস০্এর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছিল 
তাঁর প্রস্তাব ভারতের জাত্গয় নেতৃবর্গকে খুশী রূরতে পারোঁন বলে তাঁরা তা. 
বন করেছিল । টু 

ক্রিপসৃএর দৌত্য ব্যর্থ হবার পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ‘ভারত ছাড়” 
আন্দোলন শুরু করেন? গাম্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাশ 
করে যে, আঁবলদ্বে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার দেশি দেওয়া 
হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আঁহংস সংগ্রামের গ্রয়োজনগয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 
শিচ্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গাষ্ধী সমেত সব নেতাকে ইংরেজরা কারারংদ্ধ করলে: 
পর জনসাধারণ নেতৃহন হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়ে । এই আন্দোলন স্ব 
ক্ষেত্রে আর আঁহংস 'ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে তা সহিংস রুপ গ্রহণ বরেছিল। 


ইংরেজ সরকার ভারত ছাড় আশ্দোলন'কে (১৯৪২ এীঃ) চণ্ডনীতির ছারা 
দমন করতে উদ্যোগী হয়। হাজার হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়॥ 
তাতে মরিয়া হয়ে আদ্দ্বোলনকারীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরও জোরদার- 
ভাবে শুরু করোছিল। অবশ্য. ইংরেজ শাসকবগ্গেরি কঠোর ও অমানুষিক 
অত্যাচার শেষ পর্যন্ত আদোলনকে স্তম্ধ করতে সমর্থ হয়। 


আজাদ {হল্দ বাহিলগ'ও নেতাজনী সুভাষচন্দ্র সহ £ 
তায় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের একনিষ্ঠ দেশসেবক সুভাষচন্দ্র বসু 


সাহায্যে তাদের দেশ 


জাতীয় ক 
হয়োছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান 
নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তান 
কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে 
একটি নতুন দল গঠন করেন। তারপরে সুভাষচন্দ্র বু 
তান ১১৪১ গ্রাঁষ্টান্দে কলকাতার বাসগৃহ গোপনে ত্যাগ করে প্রথমে জামান 


এবং তারপরে জাপানে উপস্থিত হন। 


১৪২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জাপানে উপাদ্থিত হয়ে [তান দাঁক্ষণ-পূব এশিয়ার ভারতীয় সৈন্যবাহনীদের 
নিয়ে ইতিমধ্যেই গাঁঠিত আজাদ হন্দ বাহিনশর নেতৃত্বপদ প্রহগ করেন। তারপর 
জাপানের সঙ্গে মিলতভাবে এবং তাদের সহযোগতায় ভারত আঁভগুখে আজাদ 
{হিন্দ বাহনপ নিয়ে সুভাষচন্দ্র রওনা হন । স্ুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর সৈন্যেরা কয়েকাট ভাগে িভন্ত হয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল ! একদল 
আরাকান পর্বতের মধ্যে দিয়ে এবং অপর দল পূব সীমান্তে রওয়ানা হয়ে- 
ছিল। 'কম্ছু নেতাজশীর আশা ব্যর্থ হয়োছল । ইতিমধ্যে জাপান মিন্রশান্তি- 
বেরি কাছে আত্মনমপ্পণ করবার ফলে সেই দেশের পক্ষে আর আজাদ 'হন্দ 
বাঁহনাকে সাহায্য করা সম্ভব হয়ান। উপরন্তু আজাদ 'হদ্দ বাহনীর খাদ্য- 
সরবরাহ প্রভীতিতে অন্থাবধা দেখা দিলে আজাদ 'হম্ বাহনগর সৈন্যরা 
ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ৷ 


আজাদ হন্দ বাঁহনীর আত্মসমর্পণের পরে ইংরেজ সরকার সেই বাহিনীর 
কাঁতপয় উচ্চপদস্থ সামাঁরক কর্মচারীকে শাস্তিদানের ব্যবদ্থা করলে সারা দেশে 
এক প্রচণ্ড আলোড়নের সংষ্ট হয়োঁছল । ভারতবাসগীর আন্দোলনের চাপে পড়ে 
ইংরেজ সরকার আজাদ 'হশ্দ সামারক কর্মচারীদের বিচার হাত রাখতে 
বাধ্য হয়োছল। 
ক্ষমতা-হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭ গ্রপঃ ) ৪ 

আজাদ 'হদ্দ সামারক কর্মচারীদের িচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ' যখন 
এক আলোড়নের সষ্ট হয়েছে, তখন ভারতের নোৌ-সেনা ও মান বাহিনীর 
বিদ্রোহে ইংরেজ সরকারের শাসন টলে গয়োছল। ইংরেজরা বুঝতে পেরোঁছল 
যে এদেশ করায়ন্তরাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে.না। ইীতমধ্যে ইংলণ্ডের 
নতুন প্রধানমন্ত্রী ?নবচিনে ভারতে ইংরেজ অন:সত নগাতর পারবর্তন ঘটোঁছল। 

প্রধানমন্ত্রী এযাট্‌লী ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা 
করেন। 'সেই অন;সারে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ দ্রুত 'নিষ্পল্ন করবার জন্য 
মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের “ভাইসরর" হিসাবে প্রেরণ করা হয় । লড* মাউণ্টব্যাছেন 
ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও ম:সালম লীগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ববাতে 
পারেন যে, এঁক্যবঙ্ঘ অবস্থায় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব হবে না। 
ভারতবর্ষ গ্বাধীন হবে, দিম্তু ভারতবর্ষ এঁক্াবদ্ধ আর থাকবেনা । এমতাবস্থায় 
মাউণ্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিজেই একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করেন! এই গাঁরকজপনা সাধারণভাবে 'মাউন্টব্যাটেন পারকজ্পনা" নামে খ্যাত। 


ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭) ১৪৩ 


মাউণ্টব্যাটেন পাঁরকল্পনায় বলা. হয়োছল যে ভারতবর্ধকে স্বাধীন বলে 
ঘোষণা করা হবে । তবে মুসলমান-গ্রধান অগ্চলগ্টলকে পৃথক রাষ্ট্রে অস্তর্ভুন্ত 
করা হবে। কিভাবে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে তার বিশদ বর্ণনা মাউন্টব্যাটেন 
পাঁরকজ্পনায় উল্ীখত ছিল। আলোচ্য সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; 
হাঙ্গামা এমনভাবে চলাছল যে, ভারত বিভাগের প্রস্তাব পরিস্থিতি বিবেচনা 
একরকম অবশান্তাবশ হয়ে পড়েছিল । - 

যাই হোক, মাউণ্টব্যাটেন পাঁরকজ্পনায় জাতীয় কংগ্রেস ও মুলালম 
লীগ মেনে নেবার ফলে ১৯৪৭ গ্রাঁস্টান্দের জুলাই মাসে [রুটিশ পালণমেস্টে 
‘ভারতের স্বাধীনতা আইন’ গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে এ বছর ১৪ই 
আগষ্ট তাঁরখে ভারতবর্ষ ও পাঁকস্তান নামে দি স্বাধীন রাষ্ট্র জম্মলাভ 


করোছল । 


২৭ | চীনদেশের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯) 


=== 


ইউ-য়ান-1সকাই ও সান ইয়াৎ সেন-এর মধ্যে বরোধ £ Rt 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ান-সিকাই প্রজাতান্ক চীনের প্রথম বাষ্ট্রপাঁভ 
নিবচিত হন ! প্রজাতান্ত্িক চীনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ইউ-য়ান-পকাই 
সমর্থ হননি । এর ফলে প্রজাতন্বের 'ভাত্ব প্রথম থেকেই দুল । 

এাঁদকে ইউ-য়ান-স্কাইয়ের কার্যকলাপ চীন দেশের জাতয়তাবাদণদের 
মোটেই পছন্দ ছিল না। কারণ, প্রথম থেকেই ইউ-য়ান গণতাম্তিক পদ্ধাতর 
িরুদ্ধাচরণ করেছিলেন । প্রধানতঃ নিজের ক্ষমতাকে দঢ়ভাবে প্রাতাম্ঠিতকরবার 
জন্য তান বিদেশ? ব্যাঙ্ক থেকে প্রভূত পারমাণ অথ খণ-স্বরূপ গ্রহণ করেন 
জাতীয়তাবাদণিরা ইউ-রানের কর্ধকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর প্রাতবাদজানয়েইক্ষাস্ত 
হনান॥ সান ইয়াৎ সেনের 'নদেশক্রমে জাতীয়তাবাদীরা ইউ-য়ানের 'বরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ধ্ৰজা তুলে ধরে। এমনাঁক, এই সময় প্রাদেশিক শাসনকতদের 
অনেক ইউ-য়ানের কার্যকলাপের 'বরগ্ধ প্রাতবাদ জানিয়ে স্বাধীন হয়ে পড়ে 
এমতাবস্থায় খুব *্বাভাবকভাবেই চীন প্রজাতন্তে গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হয় । 

ইউ-্মান-িকাই দরধর্ষ সামারক নেতা ছিলেন। [তান খুব অল্প সময়ের 
মধ্যেই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে নিজ ক্ষমতাকেচানের সবন্নদঢুভাবে প্রীতান্ঠত 
করতে পেরোছিলেন। সান-ইয়াৎ সেন এই গাঁরাদ্থাততে জাপানে চলে যান ॥ 
ইউ-লান-সিকাই অতঃপর রাষ্ট্রে সাধরণতত্ত্রশরপ বজায় রাখলেও কার্যতঃ 

একজন দ্বৈরাচারী একনায়ক হিসাবে দেশ শাসন করতে থাকেন । ১১১৫ সালে 

একটি সাজানো ব্যবস্থা অনস্যরে জনমত যাচাই করে ইউ-গ্রান চীন সাধারণতন্তের 
অবসান ঘটিয়ে সেখানে রাজতন্ত্র প্রাতণ্ঠায় উদ্যোগণী হয়োছলেন। "তান 
নিজেকে চীনের ‘সম্রাট’ বলে ঘোষণাও করেন ॥ কিন্তু এই ব্যাপারে চীনাদের 
মধ্যে এতই তাঁর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়োছল যে, ইউয়ান সাময়িকভাবে তাঁর 
আঁভষেক অনষ্ঠান বদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। চীনদেশে সেই. সময় 
বিদ্রোহীরা ইউ-যানের পদত্যাগ পযর্ন্ত“ দাবি করোঁছল । 'কম্তুইউ-য়ান-?সকাই-এর 
স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবার আগেই তান প্রাণত্যাগ করেন (১৯১৬ প্রণঃ)। 


সামাঁরক নেতাদের কবলিত চীনদেশ ৪ কুলোনিনতাঙ্‌ ৪ 
ইউ-য্লান-সিকাইয়ের মৃত্যুর পরে চীন দেশের সবর চরম বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিয়েছিল ৷ ইতিমধ্যে প্রথম 'বদ্বযদ্ধ শুর হয়েছে। চীনদেশের সবন্প 


চনদেশের বিপ্লব ( ১৯১৯-১৯৪৯ ) ১৪৫ 


সামরিক নেতারা শান্তিশালী হয়ে ওঠেন। সামারক নেতারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে 
উঠে দেশের সংহতিকে বিপন্ন করে তোলে । সামরিক নেতাদের মধ্যে কোন 
এঁক্য ছিল না । তাঁরা সবদাই নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-ীবসংবাদে লিপ্ত 
থ । এক কথায় বলতে গেলে, গৃহযুদ্ধ তখন সামারক নেতাদের একটি 
অনুষ্ঠানে পাঁরণত হয়। 
চপনদেশের প্রচলিত গৃহষুদ্ধ থেকে তাকে মুক্ত করা সান ইয়াৎ সেনের পক্ষে 
সম্ভব হয়ান! ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সান ইয়াৎ সেন ক্যাণ্টনে রাষ্ট্রপাত হিসাবে 
দনর্বাচত হন। কিন্তু চীনের উত্তরাঞ্চল তো নয়ই, এমনকি দক্ষিণাঞ্চলেও 
ক্যাণ্টন সরকারের আধিপত্য দ্থাপিত হরনি। সান ইয়াং সেন বৈপ্রাবক সংগঠনে 
পারদশা হলেও কুয়োমনতাঙ:্‌ দলকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিচালিত 
করতে পারেন লি! 
নু সান ইয্লাৎসেনকুয়োমিনতাঙ্‌ দলের দরবলতা উপলাদ্ধ করতে পেরোঁছলেন । 
তান বুঝতে পেরোছলেন যে কুয়োমিনতাঙ্‌ দলকে যাঁদ নতুনভাবে গঠন করা 
না ধায় তাহলে এই দলের নেতৃত্বে দেশ গঠনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। 
তান একথা উপলদ্ধি করেছিলেন যে কুয়োমিনতাঙ, দলে 'নিয়মানুবার্ততা ও 
শঞ্ঘলাগ্রতষ্ঠা জাতির পানরঃজ্জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই 
ব্যপারে সান ইয়াৎ সেন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পরামর্শ দাতাদের সাহায্য গ্রহণ 
করাই মনস্থির করেন । মৃত্যুর কিছুকাল পর্বে তিনি-কয়েকজন রুশ পরামর্শ 
দাতার সাহায্যে কুয়োমিনতাঙ্‌ দলকে পুনগ'ঠিত করেন। অবশ্য একথা মনে 
করবার কোন কারণ নেই যে সান ইয়াৎ সেন কমিউীনস্ট ছিলেন! তবে 
পাশ্চাত্য শান্তর ওপর বিদ্বাস হারানোর ফলেই [তিনি রাশিয়ার কমিউনিষ্ট 
সংগঠকদের সাহায্য নিয়োছলেন। | 


সান ইয়াৎ সেন কুয়োমিনতাঙ্‌ দলের সামনে তিনটি আদর্শ তুলে 
ধর্রোছলেন। এই আদশ'গাল ‘স্যান-মিন-চু-আই’ নামে খ্যাত৷ 1তনটি নীতির 
মল কথা ছিল £ (ক) সর্বসাধারণের সাহায্যে পাঁরচালিত এবং জনসাধারণের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য উপযোগী ব্যবন্থা যাকে তান গণতশ্' বলে 
আখ্যা দিয়োছলেন। (খ) সর্বসাধারণের জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবদ্থাকে 
তান তার ছ্বিতীর নীতি বলে ঘোষণা করেন একে তান “সমাজতন্ত্র” আখ্যা 
দিয়োছলেন। (গ) বিদেশী ননয়ন্তণ থেকে দেশকে মুক্ত করা ছিল সান 
ইয়াৎ সেনের তৃতীয় নীতি। ‘এই নাত তাঁন ‘জাতীয়তাবাদ’ বলে আঁভহিত 
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করেন। ১৯২৫ খ্াপ্টাব্দে সান ইয়াং সেন মৃত্যুমুখে পাঁতিত হওয়ার দেশ 
গঠনের কাজ তান সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। 

৪ঠা মে আন্দোলন £ লং মার্চঃ সিয়ান ঘটনা £ সামরিক নেতাদের 
বর্বালত চাঁন দেশে ১৯১৯ প্রাস্টাব্দের €ঠা মে তারিখে যে আন্দোলন দেখা 
দিয়োছল তা একাধিক কারণে {বিশেষ গররুত্বপর্ণ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে 
দেশের সর্ব“ঙ্গীণ জীবনে এক পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন 
হিসাবে তা শুর; হলেও চীনের সাংস্কাতিক জীবনকে এ আলোচনা প্রচণ্ডভাবে 
আলোড়িত করোছল। 

পাকিং শহরের ছাত্র-আস্বোলনের মাধ্যমে ৪ঠা মে আন্দোলনের সুচনা হয়। 
বেশ কয়েক হাজার ছাত্র সেখানে মালত হয়ে মন্ত্রীদের অপদার্থতার বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ জানিয়েছিল । কেবল তাই নয় ছাত্ররা সেখানে ধর্মঘট পালন করে এবং 
ক্লে তা চীনের সবর ছাড়য়ে পড়ে। ছাত্রদের এই আন্দোলন ক্রমশঃ বদেশীদের 
বিরুদ্ধেও পরিচালিত হর। ছাত্ররা বিদেশী জানসপর ‘বয়কট’ বা বর্জন করে 
স্বদেশে প্রস্তুত জিশিসপন্ধ ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিল। গভণর দেশাত্মবোধে 
উদ্ধ্ধ এই £ঠামে আন্দোলন চীনদেশের সর্বঙ্গীণ জীবনে পরিবত'ন এনেছিল । 
এই সময় থেকে চীনদেশে সাম্যবাদ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে । 

১৯২১ গ্রাষ্টান্দে আনহষ্ঠানিকভাবে চীন দেশে কামউনিষ্ট পাটি" গঠিত হয় ! 
সেই সময় থেকে সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু পযন্ত কুয়োমিনতাঙ: দলের সঙ্গে 
কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ভাল 
'ছিল। সান ইয়াৎ সেন উপলদ্ধি 
করতে পেরেছিলেন যে, চন- 
দেশকে এক্যবদ্ধ করতে হলে 
সামরিক নেতাদের হাত থেকে 
চনদেশকে মুস্ত করতে গেলে 
কমিউনিস্টদের সাহায্য একান্ত 
গ্য়োজন। আবার কামিউনিস্টবা 

তাদের পাটি সংগঠন বাড়ানোর 
জন্য কুয়োমিনতাঙ: দলের সঙ্গে 
সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন ছিল 
বলে মনে করোঁছিল। সেই কারণে সান ইয়াং সেনের আমলে কুয়োমিনতাঙ: ও 
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[কন্তু চিয়াং কাইশেক-এর আমলে এই সমঝোতায় চিড় ধরেছিল । চিয়াং 
ফ্কাইশেক কমিউীনস্টদের বিরোধিতা শর; করোছলেন। 

সান ইয়াৎ সেনের মত্যুর পরে চিয়াং কাইশেক যখন জাতীয় বাঁহনী নিয়ে 
সামরিক নেতাদের কবল থেকে চীনদেশকে মন্ড করে দেশকে এক্যবদ্ধ করতে 
উদ্যোগী হন তখন কুয়োমিনতাঙ্‌দের কামিউীনস্টরাও যোগদান করোছিল। 
কিন্তু কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি চিয়াং কাইশেককে বিচলিত করে 
তোলে ৷ তান অতঃপর তাদের জাতীয় বাঁহনী থেকে বাঁহত্কার করে তাদের 
ধ্বংস করতে উদ্যোগী হন। 

ইতিমধ্যে চীনা কাঁমউীনস্টরা মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে দকয়াংসি অগ্লে 
নিজেদের দঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠিত করতে পেরোছিল। চিরাং কাইশেক 'কিয়াংএস 
অঞুলে কাঁউনিস্টদের ওপর চরম টি 
আক্রমণ শুর হকরলেপ্রথ ম দিকে 
তারা তা প্রতিরোধ করতে 
পেরোছিল। অঞ্পা্দনের মধোই 
কামনস্টরা কিয়াং-সর ঘাট 
ছেড়ে সেনাস প্রদেশে অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ . 
করোছিল। 'িয়াংস থেকে 
সেনাঁস প্রদেশে কামউানপ্টদের 
খাতা ইতিহাসে "দীর্ঘ পদধান্রা” 
নামেথ ঢাত। প্রায় ৬০০০ মাইল 
দরশর্ঘ পদযাত্রায় হাজার হাজার মাও-সে-তুং 
মানুষের মৃত্যু হয় । এক বছর ধরে ক্রমাগত যাত্রা করবার ফলে ৯০ ০০০ পদ 
যান্লীদের মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ গন্তব্যগ্থলে {গয়ে পেশছাতে পেরেছিল ॥ কিন্তু 
এর ফলে কমিউীনস্টদের প্রভাব বাঁণ্ধ পায় এবং পদবাত্রার অঞ্চলগ্ীলতে ভূমি 
সংস্কারের আদর্শ প্রচারের ফলে কৃষকদের মধো কাঁমউনিস্টদের প্রাত আস্থাও 
বাড়তে থাকে । 

সেনাঁস প্রদেশে পৌছানোর পরেও চিয়াং কাইশেক কাঁমউনস্টদের ওপর 
ণ থেকে বিরত থাকেন নি। তান কমিউীনস্টদের উৎখাত করতে চ্যাং-সু- 


আব্রম' 
ফূপয়াং নামে জনৈক ব্যান্তকে প্রেরণ করেন। মেখানে চাং কিন্তু শেষ পযন্ত 
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কাঁমীনন্টদের ওপর আক্রমণ চালান নি । [তান উপলদ্ধ করতে পেরেছিলেন 
যে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ইতি- 
মধ্যে জাপান চাঁন দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে । 
ইতিমধ্যে চিয়াং কাইশেক 'সিয়ান নগরীতে এসে পেশছালে চ্যাং-এর সৈন্যরা 
তাকে কারারুদ্থ করে এবং কয়েকটি দাঁব পেশ করে। কাঁমউীনস্টদের সঙ্গে 
সমঝোতা করে জাতীর বাহনণর সঙ্গে যঃগ্মভবে জাপানী আক্রমণ প্রাতরোধ 
করবার দাবি ছিল প্রধান। এই দাঁব চিয়াং কাইশেক যেনে নেবার ফলে চ্যাং 
তাঁকে মহন্ত দেয়। অতঃপর কাঁমউানিন্ট ও কুরোমিনতাঙ্‌ ফুগ্গভাবে জাপানপ 
আক্রমণ প্রাতরোধ করতে সমর্থ হয়। 
জাপান ১৯৪৫ প্রাস্টাম্দে মিন্রশান্তবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করায় চগন- 
জাপান যুদ্ধের ইতি ঘটোছল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁমউানষ্ট ও কুয়োমিনতাঙ: বিরোধ 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠোঁছল। এরপরেই শর? হয় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ । এই 
সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত কাঁমউানিস্টরা জয়লাভ করেছিল। চনদেশের মূল ভুখণ্ড 
কাঁমউানস্টদের দখলে চলে আসায় য়াং কাইশেক তাঁর জাতীয়তাবাদণ 
সরকারকে ফরমোজা ছাপে দ্থানাস্তারত করেন! এইভাবে চগনদেশে কামউানস্ট 
শাসন প্রাতাঞ্ঠিত হয় (১৯৪৯ খ্রাঃ)। মাও-সে-তুং এই নগরীতে চঈন। 
গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন! 


দকিণ-পুর্ব এশিয়ার বপ্নব 


দদ্বতীয় িশ্বযুদ্ধকালে দাক্ষণ-পৃবঞীশয়ার দেশগুলো জাপান কর্তৃক 
আঁধকৃত হয় । হীতপর্বে সেখানকার দেশগুলো ছল ইউরোপের তনাট 
উনানবোঁশক শান্তর পদানত। পানবোশক শান্তরা দক্ষিণ-পূর্ব এাঁশয়ার 
দেশগুলোতে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শোষণ চাখলয়োছল । ক্রমে সেখানকার মান*ব 
দনাজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। তারা নিজেদের দেশকে 
দবদেশদ শাসন থেকে মন্ত করতে উদ্যোগ হয় । 

+বতীয় বিশ্বষঃদ্ধ সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের কাছে নানা 
অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়য়েছিল। ইংল"ড, রাহ, হল্যান্ড প্রভাতি যেসব দেশ 
দেখানে শান চালাচ্ছিল তাঁরা প্রত্যেকে যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ায় দাক্ষণ-পূ্ব“ 
এঁশয়ার সম্পদ ও লোকবল যথেচ্ছভাবে ব্যবন্থত হয় । বলা বাহুলা, তাতে 
দাঁফণ-পূধ এশিয়ার দেশগুলোতে দ্েখা'দিয়োছল নিদারুণ অর্থ'সঙ্কট, খাদ্যাভাব 
প্রভাত । ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এশিয় শান্ত জাপান সহজেই 
সেখানে তার সৈন্যবাহিনঈ নানার এবং সামায়কভাবে ইউরোপাঁয় উপাঁনবোশক 
শাসনকে আঘাত করে। 

জাপান ইউরোগণয় উপানবৌশক শান্তগুলোকে দাঁক্ষণ-পর্ব এশিয়া থেকে 
উচ্ছেদ করে নতুন ধ্বান তুলোছল ; াঁশয়া_এঁশয়াবাসীদের জন্য ! এই ধ্বান 
দাক্ষণ-পর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 'ভাঁত্ত দ্ছাপন 
করে। এই ধ্বনি পরক্ষোভাবে দক্ষেণ-পূ্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদ প্রসারের 
পথ সুগম করেছিল। এই সন্রে দাক্ষিণ-পর্ব এীশয়ার বাভিন্ন দেশে যে 
জাতীয়তাবাদপ আন্দোলন শুর হয় তার ফলেই শেষ পর্যন্ত এসব দেশের মান্য 
তাদের স্বাধীনতা পেয়োছল । 

ইন্দোচীন £ ভিয়েতনাম, কাশ্বোডয়া ও লাওস 'নয়ে গাঁঠত ইন্দো-চীনের 
ওপর ফ্রান্স দাঁ্ঘদন ধরে তার উপাঁনবোঁশক শাসন-ব্যবদ্থা বজায় রেখোঁছল। 
ভিয়েতনামে হো-চি-মনের নেতৃত্বে যে কাঁমউনষ্ট পার্টি গঠিত হয় তা দীর্ঘাদন 
ধরে সেখানে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিয়ে আসাঁছল। দ্বিতীয় 
{বচ্বযযদ্বের পরবর্তাকালে জাপানের আত্মসমর্পণের পরে ভিয়েতনামে ফরাসীরা 


১৫০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


আবার যখন তাদের শাসনব্যবন্থা স্ুপ্রাতষ্ঠিত করতে উদ্যোগ হর তখন 
হো-চমনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল সেখানে ব্যাপক গ্রাতরোধ শরণ করে। 
উত্তর ভিয়েতনামে এ দলের প্রাধান্য বেশ] থাকার সেখানে একটি স্বাধীন 
ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত গঠিত হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফরাসীরা 
শান্ত অর্জন করায় উত্তর ও দাঁক্ষণের মধে তাঁৱ সংঘৰ্ষ চলতে থাকে। 


এরপর দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পিছনে এসে দাঁড়ায় ফ্রান্সের পরিবতে' 
আমোরকা। ব্যাপক আমেরিকান সামারক ও অর্থনৈতিক সাহায্য সত্বেও 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'জাতায় মুন্ডি ব্রণ’ একের পর এক অঞ্চলে নিজেদের 
প্রাতষ্ঠিত করতে সমর্থ হয় । আমেরিকার সৈন্যরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে উপ্থিত 
হলেও এবং উত্তর ভিয়েতনামে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করলেও এই অভিযান স্তথ্ধ 


করতে পারোন। শেষ পধান্ত আমেরিকানারা সরে যেতে বাধ্য হলে দুই 
ভিয়েতনাম এক্যবচ্ধ হয় । 


কাদ্ধোঁডয়া ও লাওসে অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুষ্ধের পরে জাপান? 
আঁধকারের সময় থেকে জাতীয় আন্দোলন শুর; হয় । ভিয়েতনামের জান্দোলন- 
কারীদের কাছ থেকে কাম্বোিয়া ও লাওদের আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট উৎসাহ 
লাভ করোছিল। কাম্বোডিয়তে িসহানুক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন । লাওনে নেতৃত্ব দদয়োছিলেন সুপানভঙ্গ । 

ভিযনেতুনামে আমেরিকার যুদ্ধ ক্রমশঃ লাওস ও কাম্বোডিয়াতেও ছড়িয়ে 
পড়ে। পরবতণকালে এই দুই দেশের কামউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

দ্ধ 8 দ্বিতীয় বিদ্বযুদ্ধ পারসমাপ্তিতে জাপানী-সৈন্যাপসারণের পরে 
বদদেশে ইংরেজরা আবার তাদের উপাঁনবোশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করোছিল। এই 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তক্দেশের সর্বত্র তুমুল জাতীয়তাবাদ আন্দোলন 
শুর হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়োছল ব্রদেশের 'আ্যাস্টি-ফ্যাঁসিস্ট 
পিপলস: ফ্লীডম লীগ। আন্দোলনের তীন্রতা বুঝে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ 
সরকার এ দলের সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পকে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। সেই 
অনুসারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আ্যাট্‌লী এক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ব্রম্মদেশকে 
১৯৪৭ শ্রীপ্টান্দে স্বাধীনতা দান করেন। স্বাধীনতা লাভের পরে ব্রদ্ধদেশে 
আভ্যন্তরীণ নানাবিধ অসন্তোষ ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ক্রমে বরক্মদেশের 


সরকার নানাবিধ শাসন সংস্কারের মাধ্যমে এসব অসান্তোষের প্রাতকার করতে 
সচেচ্ট হয়। 


দক্ষিণ-পর্র্ব এশিয়ায় বিপ্লব ১৫১ 


{বভেদের দরুন যথেষ্ট ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেখানে কাঁমউীনস্ট 
আম্দোলনও জোরদারভাবে শুরু হয়োছিল। মালয়োশয়াকে আর দীঘদন 
দনজেদের আয়ত্তে রাখা যাবে না দববেচনা করে ১১৪১ প্রীপ্টাব্দে ইংরেজরা এ 
দেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। 

ইন্দোনোশিয়া ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর দেশের মত ইন্দো- 
নোঁশয়াতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংচনা হয়োছল ছিতীয় বিদ্বযনধ- 
কলে। পাঁরস্থিত জটিল হয়ে উঠেছিল যখন জাপানীরা বুঝতে পারল যে 
তাদের 'মন্রশান্তবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ১৯৪৫ প্রস্টাব্দের 
১৭ই আগন্ট জাপানীরা আত্মসমর্পণ করবার আগে ইন্বোনোশিয়াকে স্বাধীন 
রাষ্ট্র হসাবে স্বকাতি দেয়। এরপরে যখন ইংরেজরা সেখানে আ'ধপত্য 
গনঃগ্রভিষ্ঠা করতে গেল তখন সেখানে সুর? হোল গোলমাল । এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখতে হবে যে, ইন্দোনোশয়া হল্যাণ্ডের অধীন ছিল । জাপানী সৈন্যদের 
হাত থেকে দেশকে মনত করবার জন্যই 'ন্রাটশরা সেখানে সৈন্য নাময়োছল। 
হল্যান্ড সেখানে গনজ কর্তৃত্ব পুনঃণ্রীতষ্ঠা করতে গেলে সুকর্ণর নেতৃত্বে তাঁৱ 
আন্দোলন শর হয়! শেষ পর্যন্ত ১৯৪ থ্রান্টাদ্দের ২৭শে ডিসেম্বর স্বাধীন 
প্রজাতন্ত্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়া আত্মপ্রকাশ করে। হল্যাপ্ড ইন্দোনোশিয়াকে 


মহন্ত দান করে। 


——_— 


৬৯ জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 


দ্বিতীয় বিশ্বযুগ্ধের সময় পাঁথবাীর সবর যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের স:ণ্টি 
হয়েছিল তা পরাধীন জাতিসমহহের মনে জাগিয়ে তুলোছল এক প্রচণ্ড 
উন্মাদনা । তাদের আশা [ছিল যদ্ধশেষে তারা তাদের বহু আকাচ্িত 
ন্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু সামাজ্যবাদী দেশসমূহ তা মেনে না নেবার 
ফলে দ্বিতীয় 'বিদ্ব-যুদ্ধের পরবতণ কালে দেখা যায় পাঁথবীর সর্বত্র পরাধীন 
জা'তসম,হ শুরু করেছে জাতীয় আন্দোলন। ইীতপ্‌বেি উল্লেখ করা হয়েছে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয় আন্দোলন, যার মাধ্যমে 
সেই সব দেশ উপ্পানবোঁশক শাসন থেকে মুন্ডি লাভ করতে সমর্থ হয়োছল। 
কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই নয়, এীশয়ার অন্যান্য জায়গায়ও অনুরূপ 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ সাম্রাজ্যবাদদ ও উপানবেশবাদশ দেশগুলোকে 
প্লাবিত করোছল। 


আটলাণ্টিক চাটণর ৪ -দ্বিতাীয় বদ্বষঞ্ চলাকালে আটলাণ্টিক সনদ-এর 
ঘোষণা সাম্নাজ্যবাদ [বিরোধী দলিল হিসাবে 'দিশেষ গদ্রবত্বপূণণ কেবল তাই 
নয়, এই ঘোষণা থেকেই ‘জন্ম 'নয়েছিল আজকালকার সাম্মলিত জাঁতপুঞ্জ। 
৯৯১৯ ধ্রাঁন্টাব্দে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উদ্লো উইলসন এবং িটিশ প্রধানমন্ত্রী 
চার্চিল এক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদে স্পন্টভাবে ঘোষণা করা হয় 
যে, পৃথিবীর সব জাতিই ভয় ও অভাব থেকে মস্ত হয়ে শান্তিপূণ ভাবে এবং 
নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বসবাস করবে । এই ঘোষণাকে 'ভত্তি করে রচিত 
হয় 'সাম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা, । ১৯৪২ শ্প্টা্দে ২৬টি দেশের প্রর্তানধি 
এ ঘোষণায় স্বাক্ষর করলে এসব দেশে পরস্পর মতৈকা পেশছাতে পেরোছল। 


এই প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম লাভ করেছিল সাম্মীলত জাঁতপুঞ্জ নামে আন্তজ্দীতক 
সংন্থা । 


সাঁমলিত জাতিপঞ্ঞ ও উদ্দেশ্য ৪- সম্মালত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হল £ 


।১ আন্তজাতিক শান্তি ও িরাপত্তাবিধান করা (২) শান্ভঙ্গকার দেশের 


সময় উপনিবেশগুলিতে আন্দোলন 


জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং দ্বিতীয় বিশ্বধুল্ধের আন্দোলন ১৫৩ 


বরুণ্ধে সমবেতভাবে অগ্রসর হওয়া (৩) আন্তজঠিতক কলহ উপস্থিত হলে শাস্তি- 
পূণ উপায়ে তার মীমাংসা করা (৪) জাতিসমহের সমান অধিকারের ভিত্তিতে 
ধবাভন্ন জাতির মধ্যে আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বাকাত দেওয়। (6) বিভিন্ন 
দেশ তথা জাতিদম্‌হের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্ট করা (৬) বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের নাণ্মীলিত কমের কেন্দ্রস্থল হবে সান্মালত জাতিপুঞ্জ। 


সমাজতান্ত্ৰিক আন্দোলনের বিকাশ ও উপনিবেশ [বিরোধী আন্দোলন £ 
দিতায় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা পথবার 1বভিন্ন দেশে 
সমাজতান্বক শান্তর উথান ও আন্দোলনের বিকাশ । প্রায় সমগ্র পূর্ব ইউরোপে 
প্রাতণ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক শাসন ফ্রান্স, ইটাল' প্রভাতি দেশেও সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলন শ্তিশালী হরে উঠে। এশিয়ার চীনে সমাজতান্ত্রিক শন্তি বজ্র 
লাভ করে এবং সমগ্র ইন্দোচাঁনে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেতৃত্বই জাতীয় " 
আন্দোলনের পুরোভাগে থাকেন । সমাজতান্ুক শান্তর এই বিজয় উপনিবেশ 
গবরোধী আন্বালনে নতুন শান্তি সঞ্চার করে! এশিয়া এবং আঁক্রকার বিভিন্ন 


দেশের মান;ষ তাঁদের জাতীয় দ্বাধীনতার সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে 


উদ্ধৃদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা 


ব্‌দ্ধি পায়। 


অনুশীলনী 
প্রথন অধ্যায় £ 


১। আধ্মীনক যুগ বলতে ?ক বুঝ ? ইহার কয়েকাঁট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর 
২। সমাজতান্বুক অর্থনীতির পাঁরবর্তন কিভাবে সাধিত হয়েছিল ? 
৩। ধনতাম্্ক অৰ্থ'নণীতর প্রধান বৌশিষ্ট্যনমূহ আলোচনা কর । 


৪। টকা লিখ £ (ক) সমাজতন্ত্র (খ) বুর্জোয়া সম্প্রদায় (গ) ধনতাদ্ঘক 
অর্থনীত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ 


১। নবজাগরণ বালতে দি বুঝা? ইতাল ও ফ্রাচ্সে নবল্লাগরণের {বকাশ 
সম্বন্ধে যা জান শলখ । 


২। 'মানবতাবাদ কাহাকে বলে? বিজ্ঞানের উন্নাততে উহা কিভাবে 
সাহায্য করোছিল ? 


৩। নবজাগরণের কাব, সাহাত্যক ও ?শজ্পীদের ভুঁমকা বর্ণনা কর। 


৪1 টকা লিখঃ (ক) দান্তে, (খ) পেন্রার্ক, ভা) চলার, (ঘা) সারভান্তেস, 
ও) লওনাদে দা-।ভ, (চ) গনুটেনবার্গ | 

৫। সাঁঠক উত্তরের পাশে 4 হু দাও £ 

(ক) “ডভাইন কমোড” কার লেখা £ 

পেন্ত্রাক / বেকাণচও / দান্তে / রাফায়েল । 

(খ) সারভান্তেস্‌ কে দিলেন? 

কাঁব ! 1শজ্পন | বৈজ্ঞানিক / সাহাত্যক। 

(গ) শেষ বিচার’ কার আঁকা ? 

গলওনার্দো-্দা-ভ / গুটেনবাগ/ মাইকেল এঞ্জেলো / রাফায়েল। 

(ঘ) টোলচ্কোপ আবদ্কার করেন কে? 

কোপারানকান | গ্যাঁলীলও / রোজার বেকন। 

৬। শান্যস্হান পারণ কর £ 

(ক) ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুৰ আক্রমণের ফলে __ পতন ঘটোছিল। 

(খ) ইতালি ছিল গ্রাীন _ সভ্যতার কেন্দ্র । 

এ! দান্তের সর্বশ্রেন্ঠ রচনা ছিল = । 

(ঘ) চসার ছিলেন -- - জন্যতম দকপাল। 

(ড) ডন কুইক: গ্রন্থের রচনাকার -- ৷ 


(চ) গঢটেনবার্গ জাম্ীনর -- নামক দ্ছানে প্রথম ছাপাখানা তৈরণ 
করোঁছলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় £ 
১। ভৌগোলিক অবিৎকারের কারণ সহ ব্যাখ্যা কর । 
২। পাথবীর আকার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা {কভাবে স্পণ্ট হরে'ছল? 


NE 

৩। জাতিসমহেরনংগঠন ও উত্থানে ভৌগোলিক আবকারের অবদান ক? 

51. ভৌগোলিক আবিৎকারে ঠ্পেন ও পততুগালের উদ্যম সম্পর্কে ধা 
জান লিখ । 

€। ভৌগোলিক আবিৎকারর ফলাফল শক হয়োছল ? 

৬। টকা লিখ £ (ক) দপ্রল্স হেনরপ-দ্য-নেভিগ্টোর (খ) ভাস্কো-্দা- 
গামা (গ) কলম্বাস (ঘ) ম্যাগেলান । 

৭! সঠিক উত্তরের পাশে +/ চহ দাও £ 

(ক) জলপথে ভারতবর্ষ আবিদ্কার করেন কে £ 

দৃপ্রন্ন হেনরণ-দ্য নোঁভগেটর / কলম্বাস ! ভাস্কো-দা-গামা । 

(খ) কল'বাস কোথাকার আঁধবাসপ ছিলেন £ 

স্পেন / পর্তুগাল / ফ্রান্স 

(গ) সবপ্রথম ভূপপ্রদাক্ষণ করোছলেন কে? 

আমোরগো ভেসপ:ুচি / কলম্বাস | ম্যাগেলান। 

৮। শনন্যদ্ছান পূরণ কর £ 

(ক) আলব্দকা ভারতবর্ষে এসোঁছলেন ভাদ্কো-দা-গামার অনেক _ ॥ 

(খ ১৪৯৪ থরস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবাচ্ছত 
_ _ কাছে উপাদ্ছিত হন। 


চতুর্থ অধ্যায় ৪ 
১। রেনেসাঁ ও ধমনংগকার আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। 
হ। প্রীতবাদী ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে যা ধান {লিখ ! 
৩। শ্রিতসংকার আন্দোলন" কাহাকে বলে ? উহার গতপথ বর্ণনা কর । 
৪1 দ্বিতীয় 'ফাঁলপের আমলে নেদারল্যাণ্ডবাদীদের দৃবদ্রোছের 
কারণ কি? 
&। ইংলণ্ডের সাঁহত দ্ঘতীয়?ফলিপের সংঘর্ষ সম্বন্ধে যা যান লিখ ৷ 
৬। ঢাকা লিখ £ (ক) মার্টিন লটথার (খ) ক্যালভিন গ) অষ্টম হেনরী 
(ঘ) ইনকুইজিশন '৩) জেনুইট সংঘ (5) পঞ্চম চার্লস ছ) আর্মাডা। 
৭! সাঠিক উত্তরের পাশে +/ চহ দাও £ 
(ক) কার নেতৃত্বে প্রথম প্রতিবাদী ধর্মে'র সৃষ্টি হয়? 
জন ক্যালীভন | অণ্ট হেনরী | মার্টিন ল:থার! 


(গ) আমাডা কোন্‌ দেশের যুদ্ধজাহাজ ছিল ? 
পতুগাল / ইংলণ্ড ! নেদারল্যাপ্ড। 


৩17] 
৬! শন্য্হান প্‌রণ কর £ 
(ক) লুথারের নেতৃত্বেই প্রথম -_ ধের সংষ্টি হয় । 
(খ) ক্যালীভন ব্যন্তগত জীবনে = _--__ ছিলেন। 
) প্রাত-সংপ্কার আন্দোলন ইউরোপে -- যুদ্ধের সচেনা বটোছিল । 
ঘি) 
“গাঁঠিত ছিল। 


পঞ্চম অধ্যায় ৪ 


১) ইংল*ডরাজ প্রথম চাল“সের সাথে পাল এামেপ্টের ছন্দের কারণ কি? 
২। ওলিভার ব্রমওয়েল কে ছিলেন ? তার সদ্বন্ধে যা জান ?লখ। 


৩। কোন্‌ বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্লব নামে আঁভাঁহত করা হয়েছে 
এবং কেন ? 


৪। টাকা লিখ ঃ কে) প্রথম চার্লস খে। তীর জেমস: স্টুয়ার্ট“ (গ) উই- 
লিয়ম অব অরেঞ্জ (ঘ) “বিল অব: রাইটস: । 


বন্ঠ অধ্যায় £ 


১) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাতণ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর সদ্বন্ধে যা জান ?লখ.। 
২। শের শাহের রাজত্বকালের ন ক্ষচ্ত বিবরণ দাও । 
৩। আকবরকে মুঘল সামাগ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন ? 


১। মুঘল সাগ্রাজোর পতনের কারণ কিঃ আওরঙ্গজেব এর জন্য কত- 
খানি দায়া ? 


৫ মুঘল শাগন ব্যবস্থার প্রধান বোশগটগ্যাল বর্ণনা কর । 


৬। ভারতে ইউরোপায় বাণকদের মধ্যে গ্রাতন্বান্বতায় কারা সাফল্য অর্জন 
করোছল এবং কিভাবে ? 

৭ : মারাঠা শান্তর উখান ও বিস্তার সত্বন্ধে যা জান লিখ ৷ 

৮। রণাঁজং নিংহ কে ছিলেন ? শখনের উখানে তাঁর অবদান কতটুকু ? 

৯। সংক্ষণ্ত উত্তর দাও ঃ (ক) হুমায়ন কে 1ছলেন ? (খ) মুঘল যুগে 
কোন.কোনংশহরগড়ে উঠোৌছল ? (গ) মুঘল আমলে কয়েকজ নবদেশী পর্যটকের 
নাম বল ? (ঘ) আলব;কার্ক কে ছিলেন-ঃ (৩) ১ম, ইয় ও ৩য় কনটিক যুদ্ধ কার 
-কার মধ্যে হয়োঁছল এবং ফলাফল ক হয়োছল ? (চ) “সুকার চাঁকয়া” কি? 

১০। সঠিক উত্তরের পাশে + চহ দাও ৪ 

(ক) কত খ্রাস্টান্দে বাবরের মত্যু হয় ? 

১৫২৬ খ্রীঃ / ১৫৩০ খ্রীঃ / ১৫৩৯ খ্রীঃ । 

(খ) “দীন-ই-ইলাহী' ধৰ্ম প্রবর্তন করেন কে? 

বাবর / শেরশাহ ! আকবর / শাহজাহান । 


আমণডা _-যুষ্ব জাহাজ, -- নাবিক একা প্রায় _ সৈন্য নিয়ে ' 


শি 


ডি] 


(গ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সবচেয়ে বেশ দায়ী কে? 

জাহাঙ্গীর / দারা / বাহাদুর শাহ / আওরঙ্গজেব । 

(ঘ) জলপথে ভারতবর্ষে প্রথম কোন: নাবিক আসে? 

ডদুপ্লে / ভাস্কো-দা-গামা / আলবদুকা্ক*। 

(ও) ১৮০৯ প্রাীঁষ্টাদ্দে ইংরেজদের সঙ্গে 'ম[তসরের চুক্তি সাক্ষর করেন কে? 

£শবাজা / বাজিরাও / রণজিৎ সিংহ / মাধো সিংহ । 

১১। শ্যন্যগ্ছান পরণ কর £ 

(ক) বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ভারতবর্ষে রাজত্ব শুর: করেন! 
মঁ- প্রবর্তন করেছিলেন ৷ 


(খ) আকবর সব ধ্মমতের সারাংশ নিয়ে নতুন ধ 
(গ) ১৪৯৮ আস্টাব্দে পতুগ্গঈ নাবিক _ দাক্ষিণ ভারতের কালিকট 


বন্দরে উ্গাচ্ছত হন । 
(ঘ) রজত সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে __ একদিন _ _ নিজেদের 
সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে । 
লৃপ্তস অধ্যায় £ (ক) 
“না কর । 


১। ভারতে ব্রিটিশ শান্তি প্রাতণ্ঠা কিভাবে হয়োছল ? বণনা ক 
২। নবাব সিরাজদোল্লার সাথে ইংরেজদের বিরোধ এবং পলাশীর যুদ্ধে 


গসরাজদৌল্লার পরাজয়ের কারণ বর্ণনা কর। 
৩। লর্ড ফ্লাইভ-এর নেতৃত্বে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কিভাবে বাংলার 


% সব্বেদবণ হয়ে উঠোঁছল ? 
৪1 ইংরেজদের ভারতে সাম্রজ্য গঠনে মারাঠারা প্রবল বাধা হয়ে 


দাঁড়িয়েছিল কেন ? 
&। সংক্ষিগ্ত বিবরণ দাও £ (ক) মীরজাফর 'খ) মীরকাশিম (গ) 
টিপ: সুলতান (ঘ) নানাফড়নবীশ। 

৬। যোঁট ঠিক তার পাশে +/ চহ দাও! 


(ক) কাঁলকাতার পত্তন করোঁছল_ 

জা ক্লাইভ | জব চার্ণক | লর্ড ডালহোঁলি ৷ 
(খ) পলাশীর যুদ্ধে রোছল_ 
মপরকাশীম / মুর্শিদকুলী খাঁ / মীরজাফর ৷ 
(গ) পাঁণপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল 
১৭৫৭ রাঃ / ১৭৮২ প্রঃ / ১৭৬১ প্রঃ / ১৭৬৫ শ্ীঃ 


৬ শলাস্থান পুরণ কর ৪ 
(খা লর্ড ক্লাইভ-এর -_ সবের্বা 


(ক) ১৭৫৭ খ্রস্টাদ্দে _ কাছে হন। 
(গণ) ১৭৮২ প্প্টাব্দে _ সম্ত্ির সৈ্রী _ হয়েছিল। 


-- উঠোছল। 
সপ্তম অধ্যায় ঃ খে 
সলণীর আগ্রাসী নীতির সধাক্ষিগ্ত বিবরণ দাও ৷ 


১ লর্ড ওয়েলে' 
২1 ক্বত্থীবলোপ নীতি ঘোষণা করেন কে? এই নীতির ব্যাখ্যা দাও। 


[প্র 


০1! শৃসপাহদ বিদ্রোহের কাংণ, প্রকৃত ও ব্যর্থতার বর্ণনা দাও । 

৪1 ধন্রাটশ শাসনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে অসন্তোষের সং ষ্ট 
হয়েছিল তার সক্ষগ্ত বিবরণ দাও। 

৫। . সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £ঃ-- 


(ক) লর্ড ডালহোৌসী (খ) নানা সাহেব (গ) লক্ষাঈঈবাই (ঘ) এনট্রফজ্ড 


বাইফেল। 


৬! যেটি ঠিক তার পাশে +/ হন দাও £- 

(ক! অধীনতা মুলক 'িন্রতা নীতির প্রবর্তক 

লর্ড ভালহৌসী / স্যার চাল নোপয়ার / লর্ড ওয়েলেসলী ৷ 
খা আযোধ্যার নবাবকে পদচ্যত করোঁছল = 


লর্ড ওয়েলেসলী ! লর্ড ডালহৌনী। 

৭। শর্যস্থান পুরণ কর ঃ 

(ক = ভিধীন্তাঘুলক মন্ততা নীতি _- করোছলেন। 

ও আবাধ সমুদ্ৰ পথে __ গোঁড়া হিন্দুদের _- করে। 
অস্টম অব্যয় ই 


১৯ আপ্টাদশ শতান্দীকে ষ্যান্তবাদের যুগ’ বলা হয়েছে কেন ? 
২! আগোরকার স্বাধীন্তা-বুম্ধের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


৩। স্বাধীনতা-বুগ্ধে আমোরকার সাফল্যের কারণ এবং ফলাফল সম্বন্ধে 
যা জান লিখ । 


৪ ইংলণ্ডের শিল্প ও কৃ বিপ্লবের সংক্ষস্ত ?ববরণ দাও। 

৫। ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি? অঞ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এই 
বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনোতিক অবগ্ছার আমুল পাঁরবর্তন 
হয়োছল'তার সধাক্ষগ্ত {বিবরণ দাও । 

৬। সাক্ষপ্ত {বিবরণ দাও ৪ 

(ক) জর্জ- ওয়াশিংটন (খ) ইংল্ডের বয়ন শিল্প (গ) বাষ্পচালত 
গাঁড় ঘ) মেরী আতোয়ানিয়ে (৬) ?গলোটন (চ) নেপোিয়ান বোনাপাটি 
(ছা) যোড়শ লুই (জ) মণ্টেচ্কু। 

৭। যোঁট ঠক তার মাথায় / চহ দাও ২ 

(ক) মাকু আঁবচ্কার হয়__ 

১৬০৪ খ্রাঃ / ১৭১৩ প্রীঃ / ১৭৩৩ খ্রীঃ 

(খ) বাস্তিল দুর্গের পতন হয় 

১৫ই আগ্ম্ট / ১৪ই জুলাই 

(গ) নেপোঁলয়ানের মৃত্যু হয় 

১৭৮২ শ্রীঃ / ১৮২১ থাঁঃ / ১৮২৯ শীঃ 


[৬] 

খ্‌ন্যস্থান পূরণ কর £ 

(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীতে _- চিন্তাধারা -_ দেওয়া হয়েছে। 

(খ) _- ১৩টি উপনিবেশ এক সঙ্গে _ এবং ইংলশ্ডের সঙ্গে সব = 
ঘোষণা করে। 

গে) তিনি বলতে লাগলেন __ পাপ আরও _-। সুতরাং _: নয়। 

(ঘ) মণ্টেস্কু __ একজন উগ্র সমর্থক _-॥ আনচ্ছার __ নেই। 

(ও) শেষ পর্যন্ত __ ইংলণ্ডের _- তান নিবাঁসিত হন। 


নবম অধ্যায় £ 

১। ইউরোপে শাস্ত-শঙ্খলা বজায় রাখার জন্য “ভিয়েনা সম্মেলনের” 
উপকারিতা বিশদ আলোচনা কর। 

২। ইতালির এঁক্য আদ্দোলনের সংক্ষি*্ত বিবরণ দাও। 

৩। জামণনির একা সাধনের বিস্তৃত বিবরণ দাও। 

৪। আমেরিকার গ্‌হযুষ্ধের কারণ {ক ? এর ফলাফল কি হয়োছিল ? 

৫। ইউরোপের শিক্প-বিপ্লব ও তার ফল।ফলের তাৎপর্য বর্ণনা কর। 

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £ (ক) মেটারনিক (খ) ম্যাংসিনি (গ) কাতুর, 
(ঘ) গ্যারবজ্ডী। (ও) বিসমাক, (চ) আৰ্রাহাম লঙ্বন, (ছ) কালমাক“স, 
জে) ফেডারিক এঙ্গেলস্‌। 


৭। যেটি ঠিক তার মাথায় / চিহ দাও । 
(ক) ভিয়েনা সম্মেলন অন:ষ্ঠিত হয় 


১৭৮৫ el: / ১৮১৫ রাঃ | 
(খ) “‘মাঙ্চল টমস কোবন’ পঢ্তক্র রচাঁয়তা__ 
কালমাক‘স :“বিসমাক* / মিসেস হ্যারয়েট ৷ 


&। শতন্যল্থান পুরণ কর £ 
(ক) মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, -- শান্ত-শগ্খলা -- উদ্দেশ্য ৷ 
(খ) ম্যাৎসান -- জন্মগ্রহণ করেন _- 

(গ) নেপোঁলিয়ান বোনাপার্টি __ তখন জামিনও পড়ে । 

(ঘ) হাত-পা বাঁধা অবস্থায় _-হত। = বাক্ত করা ৷ 

{ঙ) 'দ্য ক্যাপটাল গ্রন্থে _ পতন আঁনবাষণ। 


দশম অধ্যায় £ 

১।  ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চীনে বাণাজ্যক প্রাতপাত্ত বিস্তারের জন্য 
‘ক পম্হা অবলম্বন করেছিল £ 

২7 প্রথম ও দ্বিতীয় আহফেন যুদ্ধের সংক্ষণ্ত বর্ণনা দাও । 

৩! ‘একশত দিবসের সংস্কার" এর মূলকথা কি? 

৪। বক্সার বিদ্রোহের কারণ কি? এবং এর ফলাফল ক হয়োছল ? 

৫। চীনের মহন্ত আন্দোলনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের অবদান ক ছিল ? 

৬। সম্রাট মুৎসোহতো কে ছিলেন? ভার কার্ধাবলীর বিবরণ দাও ৷ 

৭। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

টাকা লিখ ৪ 

(ক) একশত 'দনের. সংস্কার, (খে) 'তুং মেংহুই’, (গ) 'মকাডে। 
(ঘ) ‘একুশ দফা দাবি । 

সাঁঠক উত্তরের'পাশে V চহ দাও ৪ 

(ক) বক্সার বিদ্রোহ হয়োছল-- 

জাপান / চীন / রাশিয়া ॥ 

(খ) চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল__ 

জাপান / চীন । 

(গ) তুং মেং হুই দল গঠন করেন 

জাস / ইউ-য়ান-সকাই / ডাঃ সান ইয়াৎ সেন। 

৯1 শমন্যস্থান পুরণ কর ঃ 

(ক) বক্সাররা অপদার্থ __ -- বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং ?বদেশনদের 
দেশ থেকে ‘বিতাড়িত কয়ে নতুন __ গঠনের উদ্দেশ্যে _ শুরু করেছিল। 

(খ) ডাঃ নান ইয়াৎ সেন চীনাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করবার 
উদ্দেশ্যে _ নামে একটি দল গঠন করেন৷ 

(গ) এমত অবদ্থায় জাপানীরা দাঁব জানাতে থাকে যে -__ তার ক্ষমতা 
'ফাঁরয়ে দেওয়া হোক ৷ 

একাদশ অধ্যায় £ 

১। মহারাণীর ঘোষণাপন্র বক? ব্যাখ্যা দাও । 

২। ভারতে ইংরেজ সরকারের অনুস্‌ত বৈদেশিক নীতির বিবরণ দাও । 

৩ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা ক ছিল? 

8। জাতীয়তাবোধের ক্রমাবকাশ কি ভাবে ঘটে [লিখ ? 


[র ৮ ] 


&। জাতীয় কংগ্রেসের স্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল কেন ? 

৬। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপদ্থাঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
মা জান লিখ । 

৭! টকা {লিথঃ (ক) ভারত সচিয, খে) লর্ড ক্যানিং, গে) গণ্ডমকের 
সাম্ধি, ঘে) লর্ড রিপন, (ও) বিধবাশীববাহ, (5) অক্টোভিয়ান হন । 

। সঠিক উত্তরের পাশে »/ চিহ্ন দাও ঃ 

(ক) ১৮৭৮ শ্রান্টাব্দে আফগানিগ্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কে? 

লড* ক্যানং / লড* রিপন / লর্ড লিটন ৃ 

(খ)- বিধবা-বিবাছের প্রচলন করেন কে ? 

রাজা রামমোহন বাঞ্চমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর / দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 

(গ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন আহত হয়েছিল কোথায় ? 

কলকাতা | দিল্লী / বোদ্বাই | মাদ্রাজ 


৯। শদন্যস্থান পুরণ কর £ 
(ক) হীতপরর্বে কোম্পানির গৃডরেক্টার-সভাও বোর্ড অফ কশ্ট্রোল যেসব 
ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাদের,সেইসব ক্ষমতা এখন দেওয়া হয় ইংলণ্ডে __। 
(খ) মহারাণণ ভক্টোঁরয়া প্রজাদের আদ্বন্ত করবারজন্য এক-_জারাী করেন। 
গে) এমতাবস্থায় __ বাণীজ্যক প্রতিষ্ঠানের আঁভযোগের অজন্হাতে ভারত 


সরকার ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে __ আক্রমণ করে ॥ 


দ্বাদশ অধ্যায় £ রর 
১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি 
\ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির দায়িত্ব কতথানি ? 


৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল লিখ। 

৪1 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবাহত পর্বে ও যুণ্ধ চলাকালীন ভারতের 
মধ্যে ও ভারতের বাইরে দপ্পবীদের কার্যকলাপের বিরণ দাও । 

€। ভারতীয় নেতারা প্রথম ধবম্বষুগ্ধে বৃটিশ প্রচেষ্টাকে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন কেন? 

৬। রাওলাট বিল ও জালয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রাতক্রিয়া 
ভারতের চ্বাধীনতা কম্দের মধ্যে যে আলোড়ন এনোছিল তা বিশ্লেষণ কর। 
ql হোম রুল আন্দোলন গকভাবে 'িস্তার লাভ করে? 

৬। জাতীয় নেতৃত্বে মহাত্মা গাম্ধীর উথান বর্ণনা কর। 
১ সরথাক্ষপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
(ক) লক্ষে: চুঁন্ত কি? (খ) {লাফ আন্দোলন কেন হয়েছিল ? 


১৯ 


চি ৪] 


ন্রয়োদশ অধ্যায় £ 
১। রায়ায় জারতন্দ্ের অবসানের কারণ ক ? 
২1 রুশবপ্রব কাদের দ্বারা সংবটিত হয়োছল এবং কেন? L 
ও। রুশ বিপ্রবের অগ্রগাঁতর নায়ক কে ছিলেন? তাঁর কাষণবলার 
বিবরণ লিখ । 
৪1 অন্যান্য দেশে রুশশীবপ্নবের প্রভাব কতখান প্রাতফাঁলত হয়েছিল ? 
€। টাঁকা.লিখঃ দ্বিতীয় আলেকগ্জান্ডার (খ) লোনন (গ) ‘বেষ্ট- 
লিটভাস্ক-এর দম্থি (ঘ) .তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংচ্ছা । 
চতুদ“শ অধ্যয় £ 
১। প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনের ফলাফল কি হয়োছল লিখ । 
২। ভার্সসই সন্ধির মুল উদ্দেশ্য কি ছিল? 
৩। মুসোিন? কে ছিলেন ? ইতালণতে তাঁর কাষকিলাপের বিবরণ দাও । 
৪। এডলাফ; হিটলার কে ছিলেন? তাঁহার প্রাতাণ্ঠত নাৎসী দলের 
কার্যকলাপ বর্ণনা কর। 
৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারকে কতখান দায়ী করা যায় ? 
৬।. জাতিসংঘ কিঃ ইহার উদ্দ্েশ্য কি ছিল? 
৭। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কতখানি মাফন্য অন করেছিল ? 


৮) সংন্িপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


(ক) প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনে কোন চারিটি শান্তর প্রাধান্য ছিল ? 

(খা সেন্ট জামে'ইনের সন্ধির সত“ ? 

(গ) ফ্যাসবাদ কি? (ঘ) নাৎসীবাদের উখান ক করে হয়োছল? 

(ঙ) মেই ব্যাচ্পফ্‌ গ্রল্থাট কার লেখা ? (5) জাত সংঘের সনদ ক? 
১০। সঠিক উত্তরের পাশে / চিহ্ন দাও ঃ 

(ক) ফ্যাসিল্ট দলের প্রাতষ্ঠা ছিলেন--লোনন / হিটলার / মসোলন 
(খ) প্যারিস শান্তি সম্মেলন হয়েছল ১৯১৪ / ১৯১৯ / ১১৩১ / ১১১৭ 
(গ) হিটলার নেতৃত্ব দিয়োছলেন _রাশিয়ার/ইতালার/জামর্নীর/ ফ্রান্সের 

. ১১1 শুনাস্থান পঢ়রণ কর £ 
(ক) 7 নামে জনৈক ব্যান্তর নেতৃত্বে ইতালীতে ফ]াসষ্ট দল গাঠত 
হয়েছিল 
(খ) হিটলার নিজেকে জামনীর দর্-প্রধান নেতা বা--বলে ঘোষণা করেন । 


ক 


ছিল / দায়ী ছিল না। 


'-করে নেন। ( 


[১০] 


পরণ্চদণ্‌ অধ্যায় ৪ 
১1" শদ্ধতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল? এর জন্য 'ভার্সীইচুন্ত' কতখানি 


দার? এর ফলাফল কি হয়েছিল ? 

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । (ক) জার্মানীকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে 
1হটলার কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল? (খ) হিটলারের আগ্রাসী নগাঁতর 
ফলাফল ক হয়োছিল ? - 

৩। যেটি ঠিক তার মাথার / চিহ্ন দাও ৪ 

(ক) ভাগণইচন্তর ফলে জার্মানির লাভ হয়েছিল ! ক্ষাত হয়োছিল। 
(খ) জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ দতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী 
(গ) তায় বিশ্বযুদ্ধের সচনা করোছল 
জাপান / জাম্ণান। 

৪1 শান্যস্থান পূরণ কর £ (ক) চেকোশ্লোভাকিয়ায় '_ হচ্ছে -_ হটলার 
খ) এর ফলে জার্মান _ সালের __ করে। __ সমর সজা । 


(গ) শ্বিতীঘ ?বদ্বযন্ধ _ সঞ্চার করোছল। সঙ্গে সঙ্গে _ উঠোছল। 


যোড়শ অধ্যায় £ 

১। ভারতের জাতীয় আন্দে 
আন্দোলন কতটা সাফলালাভ করোছিল ? 
জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমকদের অবদু 


[লনে গান্ধাঞ্জীর আহংন ও অসহযোগ 
গবশদ বর্ণনা দাও । 

২। [ন কতটা? তাদের 
আন্দোলন সম্বন্ধে বা জান লিখ । 

৩7 সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও 8 (ক) নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হন্দ- বাহিনী । 


(খ) সর্ষ' সেন ও চট্টগ্রাম অন্যাগার ল্‌ষ্ঠন। (গ) চোৌরচৌরার কৃষক সংগ্রাম । 
(ঘ) গাদ্ধীজীর ডাণ্ডা আঁভষান ও লবণ আম্বোলন । (উ) '্রপস-এর দৌত্য । 
৪1 বোট ঠিক তার মাথায় 4 চিহ্ন দাও ৪ 
(ক) বঢড়িবালামের তাঁরে ইংরেজ বাঁহনীকে পাঁরচালনা করেন 


জেনারেল ও ডায়ার | চাল'স টেগার্ট | 
(খে) ভারতের ‘ভাইনরয়' হয়ে এসোঁছলেন _এটলী মাউণ্টব্যাটেন ক্লপস্‌ 


(গা) দ্বতীয় নবশ্বযুগ্ধ শুর; হয় _ ১৯২৩ / ১৯২৬ / ১৯৩৯ 


৬ "1 শ্ান্যস্থান পঃরণ কর £ 

৫ 
(ক) আবদুল গকৃফর খানের _ হ্বর্ণাক্ষরে _ | _ লালকোত। বাহনী 
শাঁ্িপর্ণভাবে ৷ _ কন হরান। (খ) সেই সময় _ অনাহার" 7 দয়োছল। 


= স্‌চনা _ করে "৮ লবণ তৈরী _না। _ ব্যবসা । 


[১১] 

সপ্তদশ অধ্যায় £ 

১। ইউ-য়ান-সকাই ও সান ইয়াৎ সেনের মধ্যে বিরোধের কারণ ক ? 

২। দেশ গঠন কার্যে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের অবদান কি? 

৩। লংমার্চক? 'সয়ানের ঘটনাবলীর ববরণ দাও । 

৪. িয়াং কাইশেক কে ছিলেন? তাঁর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য না, 
বলা কি? 

&। চীনের বিপ্নবান্দালনে মাও-সে-তুংএর ভুমিকা কি ছল? এই 
আন্দোলনে [তান কতটা সফলতা অর্জন করোছিলেন ? 

৬। স্ধাক্ষপত উত্তর দাও : (ক) ইউ-য়ান-?সকাই কে ছলেন? (খ) দর্ঘ 
গদযান্্রার কারণ ক? | 

৭। সঠিক উত্তরের পাশে V চিহ্ন দাও 8 

(ক) ডাঃ সান ইয়াৎ সেন -_ কাঁমউনিস্ট ?ছলেন / ছিলেন না। 

(খ) চীনা গণতন্ত্র প্রজাতন্বের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন 

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ! য়াং কাইশেক / মাও সে তুং 

৮ শ্নন্যস্থান পঢরণ কর £ 

(ক) ১৯১২ পরাপ্টাম্র _- প্রজাতা্ত্িক চীনের _ নির্বাচিত ছন। 

(খ) সান-ইয়াৎ-সেনের আদশগু = নামে খ্যাত। 

(গ) 'িয়াং সি থেকে -- প্রদেশে কাঁমউানস্টদের যাত্রা ইতিহাস '__ 
নামে খ্যাত। 
অষ্টাদশ অধ্যায় £ 

১। ইন্দোচীনের উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের সংক্ষপ্ত ৭১: ০73 

২। সর্ধাক্ষপ্ত উত্তর দাও ঃ 

(ক) দ্বিতীয় দব্বযুষ্ধের সময় ব্র্াদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (খ) ইন্বো- 
নোঁশয়ার স্বাধীনতা লাভ (গ) মালয়োশিয়ার স্বাধীনতা লাভ । 
উনবিংশ অধ্যায় ৪ 

১1 'িষ্বশ্ান্তর ব্যাপারে সাম্মালত জাতপঃঞ্জের ভূমিকা বর্ণনা কর । 

২। সবধাক্ষপ্ত উত্তর দাও ই 

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুগ্ধের পর সমাজতাদ্ত্িক আন্দোলন কিভাবে বিকাশ 
লাভ করে (খ) আটলাণ্টিক চার্টার কিঃ . 


2৮ 
৮752 
কা 78 


